হাওড়! 
১১নং উমীচরণ বন্থর লেন হইতে 
জীঅতীন্দ্র নাথ দে কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ $ সন ১৩৪৪ 


৩৭০ নং আপার চিৎপুর রোড 
লক্ষ্মী (প্রপ্টিং ওয়ার্কস হইতে 
বি,ঘোধ দ্বার! 
মুক্রিত। 


প্রকাশকের নিবেদন । 


এই পুস্তকখানি ১৩২৫ সালে গড়পার বান্ধব নাট্যসমাজের 
জন্য গ্রন্থকার করুক রচিত হয়। উক্ত নাট্যসমাজ বহুবার 
সাফল্যের সহিত ইহার অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের অজন্ত্র 
প্রশংসা লাভ করিয়াছেন । এই নাট্যসমাজ ব্যতীত আরও 
কয়েকটা সম্প্রদায় ইহার অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় দর্শনে 
তৃপ্ত বহু ভদ্রমহোদয় গ্রস্থখানিকে মুদ্রিত আকারে পাইবার 
জন্ত অনেক অনুযোগ করা সত্বেও নানাপ্রকার অস্থবিধা বশতঃ 
এ পধ্যন্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার স্থযোগ ঘটে নাই । এতদিনে 
তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিতে পারিয়! প্রকাশক ধন্য হইলেন । 
সাধারণ পাঠক ও স্থধীমণ্ডলীর নিকট গ্রস্থখানি সমাদৃত হইলে 
প্রকাশক আপনাকে অধিকতর ধন্য মনে করিবেন। ব্যস্ততা 
প্রযুক্ত মুদ্রণ কাধ্যে ভ্রমপ্রমাদ অনেক থাকিয়া যাওয়া সম্ভব । 
তজ্জন্ত ত্রুটী মাজ্জনীয়। শুদ্ধিপত্রে যথাসাধ্য ভ্রম সংশোধিত 
হইয়াছে । ইতি-- 


শ্ীঅতীন্দ্র নাথ দে। 


যাবত ভেলে 


নাট্যেলিখিত ব্যক্তিগণ । 
পুরুষগণ । 


শিক্ষণ বলরাম, মহাদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অজ্রন, নকুল, 
সহদেব, ধৃতরাষ্র, ভীক্ষ, দ্রোণাচাষ্য, শকুনি, 
অশ্রখাম।, ছধ্যোবন, ছুঃশাসন, কর্ণ, 
শল্া, ইজ, বিশ্ববুদ্ধি 
ও দ্ূত। 


স্রীগণ । 


ন্্রৌপদী, বিদ্যা, শক্তি, পেববালাঁগণ 
ও সখীগণ । 


াহ্মেল্স আভল £ 


প্রথম অঙ্ক । 


সি 
প্রথম দুস্থ । 
অক্ষ ক্রীড়াগার । 


( শকুনি, ছুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীম্ম, ড্রোণ, যুধিষ্টির, ভীম, অর্জুন, 
নকুল, সহদেব, ছুঃশাসন ও দূত ।) 


 শকুনি। ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ডত্রয় ! 

ৃ ক্ষুদ্র এক মানব হৃদয় 
কপটের ক্রুর অত্যাচারে 
তাজিয়াছে সংসার আগার ; 
সাক্ষ্য তোরা তার । 
পিতা তিনি জন্মদাতা মোর, 
তারই রক্ত বহে ধমনীতে 
তারই আত্ম। জীবাত্মা আমার ; 
তোরা অস্থি তার। 


সাক্সেল্র তন [ প্রথম অঙ্ক 


তার মর্মদাহ জলম্ত অক্ষরে 
আছে লেখা তোদের হয়ে, 
জ্বলন্ত অক্ষরে আছে খোদা 
হৃদয়ে আমার । 

যদিও নিজীব তোরা, 
কিন্ত যেই জীব 

রেখেছিল জীবন্ত তোদের 

সেই জীব শোভে এই জীবে । 
সেই ছলা, সেই উতপীড়ন, 

সেই নৃশংসতা, সেই বর্বরতা, 
সেই সব আজও রয়েছে সজীব । 
কেন তবে রহিবি নির্াৰ তোরা ? 
প্রতিশোধ নিতে কেন রব বিরত আমরা ? 
অকৃতজ্ঞে উপেক্ষা করিয়া 
অকৃতজ্ঞ কেন হব? 

সত্য বটে অরি বলবান । 

ধনজন বিপুল বৈভব 
দিবারাতি রক্ষা করে তায়। 
কিস্ত কিবা আসে যায় ? 

এক ভা উদ্দিয়া যেমতি 

লক্ষ লক্ষ তারাদলে করে জ্যোতিঃহীন, 
একা আমি এক বুদ্ধিছলে 

শত অরি সেইবূপ করিব সংহার | 


৮ 


প্রথম দৃশ্ ] 


সাম্সেল খল 


তোর মাত্র সহায় আমার । 
তোদের সহায়ে লব প্রতিশোধ 
প্রতিরোধে নাহি হেন জন । 
হুর্যযোধন ! পাপ ছধ্যোধন ! 
কপটতা৷ করিয়! আশ্রয় 

বধিয়াছ পিতারে আমার, 
কপটতা৷ করিয়! আশ্রয় 

লব আমি প্রতিশোধ তার । 

এই পুণ্য অস্থিখগুত্রয় 
বারন্রয় করি সঞ্চালন, 
প্রজ্ৰলিত করিব অনল ; 
ফলাফল দেখ. তার। 
ক্ষুদ্র কীট তুই, 

পারি তোরে চরণে দলিতে, 
কিন্তু তৃপ্ত নহি তায়। 

যেই ক্ষত্রঃ 

তোর সম কলঙ্কীরে দিয়াছে জনম, 
যাচি আমি প্রায়শ্চিত্ত তার। 

যে ভারত তোর মত স্থৃতে 
প্রসবি দারুণ পাপে হয়েছে পঙ্কিল, 
যাচি আমি প্রায়শ্চিত্ত তার 
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ মহাত্রত মোর। 
আজি অক্ষক্রীড়া ছলে 


বামে তন [ প্রথম অঙ্ক 


হয্যোধন । 


ক্ষুদ্র এই অস্থিখগত্রয়, 
দ্বেঃ হিংসা, গৃহভেদ 
উদগারিবে তিনবূপ হলাহল। 
ফলে তার যে অনল হবে প্রজ্ৰঞলিত--- 
সে অনলে দগ্ধ হয়ে যাবে, 
ক্ষত্রকুল নিঃশেধষিত হবে, 
যুগ যুগান্তর ধরি 
সে অনল ভারত জুড়িবে। 
আজি হতে যুগ যু-ান্থর 
শান্তিবারি করিয়া শোষণ 
ভারতের প্রতি গৃহে গৃহে 
হলাহল উদগারিবে আত্ম বিচ্ছেদের । 
মহাপাপ--- 
এই মহা প্রায়শ্চিন্ত তার । 

€ ছয্যোধনের প্রবেশ ) 
হে গান্ধার রাজ! 
আসিছেন নৃপতিবৃন্দ পিতৃদেব সহ 
অক্ষক্ষেপ হেত্বিতে তোমার । 
ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি বীর 
ছুঃশাসন আদি ভ্রাতৃবর্গ মোর 
সবে আসি মিলিবে এখনি । 
যুধিটির, বৃকোদর আদি 
অবিলম্বে আসিবে হেথায়। 


৪ 


প্রথম দৃষ্ত ] 


শকুনি। 


ননাম্সেক্ল লল 


সাবধানে ক'ব অক্ষক্ষেপ 

সম্পদ সম্মান গর্ব মোব 

তব কবে কবিছে নিব । 

বেখ মুখ জিনি বিপুদলে 

তুমি মাত্র সহায় আমার । 

হে বাজন। 

পণ মম ব্যখ নাহি হবে। 

একবাব পাইলে স"গ্রামে 
পাগুবেবে কবিব ঠিখাবী। 
হিতবামী মম সম কেবা আছে স্ব । 


( ধৃতবাষ্ট, ভীম্ম, দ্রোণ, যুবিষ্টিবাদি পা গুবগণেব প্রবেশ ) 


ধৃতরাগ্থ। 


যুবিষ্টিব | 


এস এস কব সবে আসন গ্রহণ । 
এস বিজ্ঞ যুধ্ধষ্িব, 

সব্বাপেক্ষ। প্রিয় তুমি মোব। 
এস বীব বৃকো দব, 

এস খনঞ্ুয়, এস সবে 

এস ভীম্ম, দ্রোণ হে বীব মণ্ডলী 
দ্বাহনীড| হেবি কুতৃহলে। 
মভাবাজ । 

কপটতাময দ্যুতক্রীড। অতি দোষাবহ 
অনিচ্ছা তব অন্থবোখে 

হয়েছি স্বীকাব 


আক্সেম্ল লল [ প্রথম অঙ্ক 


ছুয্যোধন । 


যুধিষ্টির ৷ 


ছুষ্যোধন । 


শকুনি | 


যুধিষ্ঠির ॥ 


নাহি গণি জয় পরাজয় । 

হইলে আহত 

নিবৃত্ত না হব, 

এই নিত্রা ব্রত মোর । 

বল এবে কার সনে করি অক্ষক্ষেপ ? 
হে ধর্ম রাজন! 

মাতুল শকুনি প্রতিনিধি মোর । 
রত্বনিধি যোগাইব আমি । 

হে বিদ্বন্‌! 

অসঙ্গত প্রতিনিধি সনে ক্রীড়া । 
ভাল, এসেছি যখন, 
উপরোঁধে তব হইন্ু স্বীকার | 
অঙ্গীকার-_ 

কাঞ্চন খচিত এই রত্বহার মোর । 
তব পণ কিবা স্থঘোধন ? 

মম পণ রত্বধন অগণন দিব । 


( অক্ষক্রীড়৷ ) 


দেখ ধশ্মরাজ ! 
জিনিলাম হার তব। 
ভাল, এইবার পণ 
ধনরত্ব হিরণ্য ভূবণ, 
যত কিছু আছে মোর । 


তু 


প্রথম দৃশ্তা | 
কুনি। 


ধিষ্টির | 


যুধিষ্ঠির | 


নধস্সেন্স আজ 


( অক্ষক্রীড়া ) 

ধনরত্ব জিনিলাম তব । 

কহ্‌ ধশ্মরাজ কিবা পণ আর। 
অশ্বরথ, অস্ত্রাগার, 
দাঁসদাসী, সম্র বাহিনী, 
রাজ কর্মচারী, পশুশাল। 
নাট্যাগার, প্রমোদ কানন 
এইবার পণ হে ধীমান । 

( অক্ষক্রীড়। ) 

ধশম্মরাজ ! 

হের আজি কুরু সভ! মাঝে 
জিনিলাম সর্বন্থ তোমার । 
রাজ রাজন্যবর্গ প্রজাগণ সহ 
রাখি পণ, 

হে মধুস্ছদন হোক যেবা ইচ্ছা তব। 
( অক্ষক্রীড়া ) 

ধর্মরাজ রাজ্যহীন এবে তুমি । 
হের অক্ষ ঘোষে মোর জয় 
রাখ পণ কিবা আছে আর । 
ছল অক্ষক্ষেপ ! 

কিফল আক্ষেপে ! 
বিপক্ষে কুটিল শনি মোর । 
অগণন রত্বধন, 


ব্নাস্সে্ জল [ প্রথম অঙ্ক: 


ভীন্ষ ৷ 


ুর্যযোধন । 


যুধিষ্তির | 


ত্বর্ণ-প্রসবিনী শ্ঠামলা-ধরণী, 
সমর-বাহিনী অরিত্রাস 

একে একে হারিলাম সব। 

কিবা আছে আর ? 

যশঃমাত্র সম্পদ আমার 

সে ধন না হারাইব থাকিতে জীবন । 
ধর্মরাজ ! 

মম মতে 

আজিকার মত ক্ষান্ত হও অক্ষক্ষেপে 
কাজ নাই ছল অক্ষ চালি। 

সেই ভাল ধর্মশরাজ | 

অধর্েরে করিয়। আশ্রম, 

ক্ষত্রধশ্ম দিয়া জলাগ্জলি 

যাও চলি দ্যুতে ঠেলি পায়; 

বহু ধন্ম করেছ অর্জন 

অধশ্মের শেষ এইবার । 

হারিতেছি যবে প্রতি ক্ষেপে, 
তখনই বুঝেছি ভাই 

আছে ছল ইহার ভিতর 

কিন্তু তা বলিয়া ভেব নাক স্থযোধন 
ধশ্মরাজ নাম ধরি, 

ধর্মে ঠেলি পায় 

অধর্মে করিব সেবা । 


[এ 


প্রথম দৃশ্য ] 


শকুনি । 
যুধিষ্টির ৷ 


ভীম্ম। 
শকুনি। 


যুধিষ্ঠির ৷ 


মলান্সেল্স হল, 


যা আছে অদৃষ্টে 

না ত্যজিব অক্ষক্ষেপ 
ভাগ্যলিপি কে করে খণ্ডন । 
এবে কিবা পণ তব? 

প্রাণের সোদর সহদেব 
কাঞ্জিকেয় সম রূপে গুণে 

ভার সনে প্রাণের নকুল 

অরি কুল আকুল সমরে যার 
ব্যাকুল পরাণে 

রাখিলাম প্রতিকুলে পণ । 

হায় হায় একি বিপধ্যর 
অমতে উঠিল হলাহল। 

( অঙ্ষক্রীড়া ) মহারাজ জিনিলাম ছুটি ভাই তব 
বল এবে কিবা পণ আর । 
রিপুত্রাস গাণ্ডীব যাহার 

বর্ষে তীর বারিধারা সম, 
শোধ্য বীর্ধা ব্যাপিত ধরণী 
নারায়ণ ভূভার হরণ তরে 
স্বাপিযাছে সথ; যার সনে, 

যার লক্ষা ভেদে 
লক্ষ্মী-স্বব্ূপিনী কষ্গায় লভেছি মোরা, 
সেই কৃষ্ণ সহচর অজ্ভুন সোদর 
এবে পণ শুনহে ধীমান 


ক) 


সাস্সেজর তল [ প্রথম অঙ্ক 


শকুনি । 


যুধিষ্ঠির | 


( অক্ষক্রীড়া ) 

ভাগা বলবান । 

সমর প্রান্তরে দেব নরে ভরে 
ভূবন বিজয়ী ধন্ুর্ধারী 

পাগুকুল গৌরব কৌরব ত্রাস 
সব্যসাচী ধনগ্ধয়ে জিনিন্থ কৌশলে । 
দুষ্যোধন, অজ্ঞুন বিজয় সাধ 
পুরিল তোমার । 

(স্বগতঃ ) বহু দূর হইয়াছি অগ্রসর 
আর নাহি পিছাইতে পারি । 
হে শ্রহরি তোমার চরণ স্মরি 
বুকোদরে রাখিব হে পণ। 

( প্রকান্ঠে ) 

গন মযোধন 

মহাবীর মপ্যম পাগুব বৃকোদর 
অযুত মাতঙ্গ বলশালী, 
পদক্ষেপে কম্পিত! ধরণী, 
গদাঘাতে শৈল ধুলিশামী, 
ভুঙ্গবলে ভুবন উপাড়ে, 
কম্পিত কৌরব যার ডরে, 

সেই প্রাণের সোদর গদাধর সহ 
নিজে আমি পণ এইবার | 
করযোড়ে নিবেদি অগ্রজ, 


৩ 


প্রথম দৃষ্ধ। ] 


ঘুরধিষ্টির | 


হর্ষেযাধন । 


ভীম। 


শকুনি। 


সায্সেল "বল 


হাঁরায়েছ সকল সম্পদ, 

প্রিয়তম প্রাণের অন্তজত্রয়ে 
বাঁধিয়াছ কৌরবের দাসত্ব শৃঙ্খলে। 
একমাত্র বাকী আমি । 

আমারে হারালে 

ভ্রাভৃদলে উদ্ধারিবে কেবা ? 
কিবা পণ রাখিবে গে! অতঃপর ? 
যাচি আমি নিবার এ অক্ষক্ষেপ | 
বৃকোদর ! 

পারি প্রাণ ত্যজিতে এখনি 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 

তোমাদের পারি ত্যজিবারে, 
ধশ্মে না ছাড়িতে পারি । 

শঙ্কা ত্যজ মধ্যম পাগুৰ 

ধশ্মরাজ জিনিবে এবার | 

শঙ্কা করি তোমাদের লাগি । 
অধশ্মের অত্যাচারে 

ধর্ম পাছে হয়ে উত্তেজিত 

কুরুকুল করেন নিম্ম,ল 

এই শঙ্কা ছুধযোধন । 

ধন্মরাজ ! 

স্ক্মগতি জেন ধরমের | 

স্থুল বুদ্ধি মানবের নাহি অধিকার 


১১ 


মেল বল [ প্রথম অঙ্ক. 


যুধিষ্টির | 


শকুনি। 


যুধিষ্ঠির | 


শকুনি । 
হুষ্যোধন । 
দ্রোণাচাষ্য | 


ধৃতরাষ্ট্ী। 


ছুঃংশাসন । 


প্রবেশিতে সেই স্ুস্ম পথে 

ধশ্ম রাখ করি অক্ষক্ষেপ। 

শুনে সুখী ধন্মবাণী 

তোমাদের মুখে ? 

চাল অক্ষ মাতৃল শকুনি। 

( অক্ষক্রীয়া ) জিনিলাম বুকোদরে । 

কহ হে সত্বর 

কিবা পণ রাখিবে এবার 

কিবা আছে আর! 

ত্রিদিব-স্ন্দরী দ্রুপদ-নন্দিনী, 

হ্যামাঙ্গিনী পাগুব ঘরণী, 

লক্ষ্মী-শ্বরূপিনী পাগুবের হৃদি অলঙ্কার, 

রুষ্ণ-সহচরী কষ্ণায় রাখিনু পণ। 

( অক্ষব্রীড়া ) জিনিস অমূলারত্ব ক্ষুদ্ধ অক্ষক্ষেপে ॥ 

ছুষ্যোধন ! 

কর এবে যেবা অভিরুচি। 

(দূতের প্রতি ) যাও, লয়ে এস রুষ্ণায় সভায় । 
€ দূতের প্রস্থান ) 

এ নহে উচিত মহারাজ | 

দুধ্যোধন ছাড় এ কল্পন। ৷ 

কুলের ললনা 

সভা মাঝে আনিবে কেমনে? 

দাসীবৃন্দ আসে যেমতি । 


১৭ 


প্রথম দৃষ্ত ] 
ভীম। 


মজ্জুন। 


ভীম। 


স্াস্েে তন 


সহদেব! গহদেব। 

চিতানল কর প্রজ্ৰলিত । 
আজি যেই করে অক্ষক্ষেপ ছলে 
পাও্ডকুলে মাখাইল কালি 
উপাড়ি পোড়াব চিতানলে। 
জ্যেষ্ঠ বলি না করিব ক্ষমা । 
ক্ষান্ত হও মধ্যম পাগুব। 

হেরি অধীরতা তৰ 

রিপুদল হাসিছে উল্লাসে । 
চিরদিন জ্যেষ্ঠ অনুগামী মোরা! 
পিতিসম জ্যেষ্টে মান তুমি, 
আজ একি তব আচরণ ? 
ভুলিলে কি জ্োষ্ঠের সম্মান ? 
জ্যেষ্টের সম্মান তরে 

পারি শিরে বহিবারে অরির পাছুকা, 
পারি তাজিবারে ভীম গদা সম, 
পারি সংযঘমিতে সিংহক্রোধ 
শোঁধ্য বাধ্য প্রতিশোধ তৃষা । 
জ্যেষ্টের সম্মান তরে 

পারি ছেড়ে দিতে রাজ্য ধন, 
পারি ক্রীতদাস সম 

বহিবারে কুরুর আদেশ, 


৯১৩ 


নান বল [ প্রথম অঙ্ক 


বল ষদ্দি পারি বক্ষচিরি 

রক্ত ঢালি ধোয়াইতে 
ছুর্যোধন পদ । 

তাও পারি ; কিস্তৃ১ 

আসিবে পাঞ্চালী 
কাঙ্গালিনী সম শ্লান মুখে 
লাঞ্ছিতা লুন্ঠিতা দলিতা-ফণিনী, 
অনাখিনী সম 

নাথ যার পঞ্চজন । 
আসিবে বীর নারী ঘ্বণ। ভরে 
বদ্ধ সিংহীর মত ছাড়িবে নিশ্বাস, 
স্বণা ভরে কাপুরুষ ভাবি 
চাহিবে আমার পানে, 

অথবা কাতরে 

লুটাইয়া৷ ধরণী ধূলায় করিবে প্রার্থনা 
ওহে! প্রতিহিংসা! তরে ! 
আরেরে গাণ্তীবী, 

কেমনে সহিবি তাহা ? 

কেমনে গাণ্ডীব তোর 
রহিবেরে ধরণী চু্বিয়া 
নিস্তেজ ফণিনী সম? 
কেমনে এ ভীম বাহুদ্য় 

ম্বৃত করিশুগ্ড সম 


১৪ 


প্রথম দৃশ্থ ] 


অজ্জুন। 


ন্াস্মেল লল 


রহিবে পড়িয়া নিশ্চল নিস্তেজ ? 
ওহো। মুগ্ধ তোরা বুদ্ধি ভ্রষ্ট, 
কি অনল উঠিবে জলিয়! পা্থালীর হৃদে 
নাহি চক্ষু দেখিবারে। 
যাই-_যাই_-আমি 
অনাথিনী ভ্রপদ-নন্দিনী বিহবল কাতর 
উৎপীড়িতা অরি অত্যাচারে, 
বিমদ্দিত| পাগুবের নারী অনাখিনী । 
যায় ষাক্‌ ধর্ম 
যাক্‌ জ্ঞান পুণ্য যশঃ মান, 
লয়ে অনাথ শরণ নাম মুখে 
যাই আমি অনাথে রক্ষিতে । 

( ভীমের প্রস্থানোগ্যোগ ও অজ্জুন কর্তৃক ধারণ 
হে অগ্রজ! 
অনাথ শরণে ম্মরি 
ষেতে চাহ অনাথিনী কৃষ্ণায় রক্ষিতে ? 
অনাথ শরণে স্মরি 
রহ স্থির পর্বতের সম। 
অনাথ শরণ সখ! মোদের 
অনাথ শরণ সখা ত্রৌপদীর । 
এস দেখি আজ 
অনাথ শরণ 
কেমনে রাখেন অনাথেরে । 


১৫ 


*নাত্সেল্প বল [ প্রথম অঙ্ক 


ছাড় বীর্যা ছাড় দত্ত তেজ, 
ছাড় অস্ত্র, ছাড় হৃদয়ের যত কিছু; 
হৃদয়ের যুদ্ধ ইহ! নহে ত অস্ব্বের। 
হয়ে উদ্ধ বাহ, 
চাহি উদ্ধে গগনের পানে 
আপ্ুত নয়নে আঁফুল আহ্বানে 
এস ডাকি হে অগ্রজ, 
সখা মম অনাথ শরণে। 
কোথা হে শ্রীমধুস্থদন ! 
করুণ! নয়নে প্রভু চাহ একবার 
অনাথিনী পাগুব ঘরণী প্রতি। 
অনাথ শরণ ! তুমি বিন! 
অনাথেরে কে রাখিবে আজি । 
(অস্ত্র ত্যাগ করিয়! ) তবে তাই হোকৃ। 
কৃষ্ণ সখা ত সবার 
কষ নাম সখা মম; 
লয়ে অনাথ শরণ নাম 
রব ভগ্ন গিরিশির সম নিথর নিস্তব্ধ । 
যদি আসে যদি তাই হয় 
যদি সম্ভ্রম কৃষ্ণার হয় বিমপ্গিত 
নাম সহ হৃদয় উপাড়ি 
নাম শূন্য হবে বুকোদর । 

( পাগুবগণের প্রস্থান ) 


১৬ 


্িতী়দৃশ্ ] 


হুয্যোধন । 


দ্রৌপদী 


আমল বল 


করুক চীৎকার ক্ষণকাল, 
চল কুরুবীর-বৃন্দ 
ক্ষণতরে লভিগে বিশ্াম। 
( কুরুপক্ষীয় সকলের প্রস্থান )। 


হ্বিতীন্ দুস্য্য । 
অন্তঃপুর । 
দ্রৌপদী ও সখিগণ। 
বুঝিতে না পারি 
কেন এত অধীর অস্তর | 
যেন ভাবী অমঙ্গল ছায়া 
গ্রাসিছে হৃদয় মোর । 
অনিচ্ছায় ধশ্মরাজ 
ধন্ম অনুরোধে, অধনশ্শের সনে 
নিয়োজিত অক্ষ সঞ্চালনে ৷ 
ক্রুর মতি কুরুকুল 
চিরদিন প্রতিকূল তারা, 
তাইলো আকুল প্রাণ 
ছলে বুঝি প্রমাদ ঘটায় । 
€ দুতের প্রবেশ ) 
প্রণমি'জননী 
অপরাধ:নিওনা দাসের । 


১৭ 


মানসে তল [ প্রথম অন্থ 


দ্রোপদী। 


দূত। 


দ্রৌপদী । 


কহ কি বারতা লয়ে 

পশিলে এ অস্তঃপুরে ? 

দ্রোপদীর কাছে কার কিবা আছে আবেদন? 
আদেশ জননী, 

নহে আবেদন। 

মহারাজ দুষ্যোধন, 

অক্ষপণে হইয়! বিজয়ী, 

রত্বধন, সাম্রাজা সম্পদ, 

জিনেছেন পাগডবের সব ; 

আদেশ তাহার তব প্রতি 

সভা মাঝে যাইতে আমার সনে। 
এ আদেশ পূর্ণ উচ্চারণ 

করিবারে অবসর পেলে ছুষ্যোধন ? 
শির তার এখনও চুমেনি ধরণী? 
“অর্জুনের বজ্রভেদী তীর 

জিহ্বা তার আনেনি উপাড়ি ? 
বুকোদর সভা গৃহ ছাড়ি 

কোন্‌ কাধ্যে ছিল নিয়োজিত ? 
কি কহিলা ধর্শরাজ? 

কি কহিল ভীম্ম, দ্রোণ, সভাস্থ সকলে ? 
বুকোদর, গা গীবী অর্জুন, 

সহদেব, নকুল, ধর্মরাজ, 

ভীম্ম, দ্রোণ আদি রী দল, 


১৮ 


ধদ্ধতীয় দৃশ্য ] 


দ্রৌপদী । 


াহ্সেল তল 


ধৃতরাষ্্ বীরেক্্রমণ্ডলী প্রভৃতি সকলে, 
ছিল উপস্থিত, 

নীরব নিথর জলধি যেমন 

ঝঞ্চাবাত বহিবার আগে । 

শুধু কৌরবের উচ্চ হাশ্যরোল 
ভেঙ্গে ছিল নীরবতা! | 
পিঞ্জরের পীড়িত ব্যান সম, 
বৃুকোদর গভীর গঞ্জনে 

সম্তাসিত করেছিল সবে। 
কিন্ত কি করিবে; 
অঙ্গীকারে বদ্ধ ধর্মরাজ | 

জ্যেষ্ঠের আদেশ পাগ্ডব করে না হেলা। 
যাও দূত, 

জানাও বারতা মোর সভাস্থ সকলে; 
ধশ্মরাজ একাকী নহেন পতি মোর, 
আছে চারি স্বামী আর) 

ধ্মরাজ একাকীর নাহি অধিকার 
আমারে রাখিতে পণ। 

অসঙ্গত পণ, 

অসঙ্গত কৌরব বাসনা 

পাগ্বৰ ললন! 

স্বণাভরে উপেক্ষিলা আদেশ তাহার । 
যথা আজ্ঞা মাতা । (প্রস্থান ) 


১৪) 


স্নাক্েন্ল তল [ প্রথম 


দ্রৌপদী । 


সামান্তা নারীর মত 

বিপদেতে না হব কাতরা, 

সম্পদ বিপদ জীবনের চির সহচর । 

আমি যর্দি হইলো অধীরা, 

হেরি কাতরতা মোর 

পঞ্চস্বামী হইবে কাতর, 

বিপদেতে বিপদ বাড়িবে। 

আঙ্তি পঞ্চস্বামী মোর 

কুচক্রীর ছলে জ্ঞানহারা | 

বুদ্ধিমতী রমণীর মত, 

ধীর স্থির বুদ্ধির সহায়ে, 

চাহি উতরিতে বিপদ সাগর ; 

হোক বিপদ ছুস্তর 

তিলমাত্র নাহি গণি তায় ; 

ভব কর্ণধার সহায় আমার, 

স্মরি শ্রচরণ তার, 

অনায়াসে পাব পরিত্রাণ । 

পাওুবধু আমি, 

নিশ্চয় রাখিব পাওুকুল মান । 
(দূতের পুনঃ প্রবেশ ) 

প্রণাম জননী, 

মহারাজ ছুর্য্যোধন করিলা আদেশ, 

পাগুবেরা ক্রীতদাস তার । 


নত 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ] 


দ্রৌপদী । 
দূত। 


দ্রৌপদী । 


দূত। 
সথি। 


ম্াম্সেনল বল 


ক্রীতদাসী এবে তুমি, 

অবিলম্বে চল সভা মাঝে । 

কি কহিল! সভাস্থ সকলে ? 

নতমুখে রহিল সকলে, 

কেহ না কহিল কথা । 

যাও দূত যাও পুনঃ 

কহ গিয়া ছুষ্যোধনে, 

পণক্রীত ধর্মরাজ যবে, 

কুলবধূ রাখিবারে পণ, 

কিব! তার আছে অপ্িকার ? 

নীতি ঘদি না জানে বর্বর, 

কহ জিজ্ঞাসিতে দ্রোণে, 

ভীম্ম পিতামহে, খৃতরাষ্টে, 
ভাস্থ রাজন্যবর্গে, 

কোন্‌ যুক্তিবলে 

কহে ক্রীতদাসী মোরে? 

আরও বলো ধৃতরাষ্ট্রে, 

পিতৃতুল্য আমি জানি তায়, 

কুলবধূ গেলে সভ| মাঝে 

উজ্জ্বল কি হবে মুখ তার? 

যথা আজ্ঞ। মাতা । ( প্রস্থান ) 

বার বার দুরাচার পাঠাইছে দূত, 

বার বার করি প্রত্যাখ্যান, 


৯ 


সাস্সেল আল [ প্রথম অঙ্ক. 


ছুঃশাঁসন | 


ভ্রৌপদী 


বাড়াইছ রোষ তার; 

বুঝি আজ ঘটিবে প্রমাদ । 

যবে অক্ষক্রীড়া লাগি 

ধন্মরাজে করেছে আহ্বান, 

তখনি জেনেছি ঘটিবে প্রমান | 
হবার হবে নহি লে শঙ্ষিতা_ 

( নেপথ্যে ফিরিয়া ) 

হের উগ্রমুখে আসে ছুঃশাসন, 

দস্তভরা পদক্ষেপে, 

রক্ত আখি রক্তময় রোষে; 

বুঝি করিবে লো অত্যাচার কোনও 

যাও ত্বরা অন্তরালে চলি। ( সখিগণের প্রস্থান ) 


( ছুঃশাসনের প্রবেশ ) 
বার বার পাঠাইল দূত মহারাজ 
বরি বার কর প্রত্যাখ্যান 
এত দর্প কিনের কারণ ? 


জান নাকি ক্রীতদাসী এবে তুমি ? 
ত্যজি রাজ সিংহাসন, 


চল এবে নেবিবে চরণ, 
ভাহ্ুমতী ভাকিছে তোমায় । 
এত সাধ যদি তার চরণ সেবায়, 
যাও দুঃশাসন কহ গিয়া তারে, 


৫ 


দ্বিতীয় দৃষ্ত 2 লাহে তন 


আসিয়া হেথায় মোর সেবিয়া চরণ, 

শিখাইতে পদসেবা মোরে ; 

জানি তারে নিপুণা উহাতে । 
ছুঃশাসন। আরে লে! উদ্ধতা ! 

গর্বস্কীত| এখনও পাঞ্চালী তুই ? 

আয় ত্বরা আয় চলি, 

কেশে ধরি লয়ে যাব বিলম্ব করিলে 
দ্রৌপদী । মুর্খ দূর্যোধন, 

তদপেক্ষ। মূর্খ তুদি 

তাই পশি অন্তঃপুর মাঝে, 

অসহায় অবলার কাছে 

দেখাইছ পাশব বিরুম | 

কিন্ত রেখ মনে-_ 

যার গৃহে পশি করিতেছ দম্ভ এত, 

পদক্ষেপে তার 

শত শত বীর হয় ধুলিসাঁৎ। 
ছুঃশামন । দাঁসী হয়ে এত দর্প ৷ 

আরে ছুর্ধিনীতা, 

যার দর্পে হয়েছ দর্পিতা, 

চল রাজ সভা মাঝে, 

দেখিবে ভিখারী সম 

নতমুখে ফেলে অশ্রজল । 

চল্‌ চল্‌ বিলম্ব না সহে আর । 


২৩ 
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হুঃশাসন । 


দ্রৌপদী । 


ছি ছি ছ'য়োন! ছ'য়োনা, 

রজন্বলা আমি, 

এক বস্কে আছি আচ্ছাদিত | 
রজন্বলা কুলের কামিনী 
পরশিতে বাধে না সরম ? 
ব্যাভিচারিণী লো তুই, 
পঞ্চস্বামী কর উপভোগ । 

কুলটা পাঞ্চালী, 
নাহি জানি কিসে কুলের কামিনী বলে তোরে । 
ছিল পঞ্চস্বামী, শত ভ্রাতা হবে শত স্বামী, 
খেদের কি আছে তোর ; 

চল্‌ চল্‌ সভা মাঝে । (ভ্রৌপদীর কেশ ধারণ ) 
কোথা ধশ্মরাজ ! কোথা বুকোদর ! 
কোথ। হে নকুল! কোথা সহদেব ! 
কোথা হে অজ্জুন ! 

কোথায় অজ্জন সখা বিপদবারণ, 

দেখ দেখ দ্রৌপদীর কি ছুর্দিশা 

তোমরা থাকিতে। 


(ভত্রোপদীর কেশাকর্ষণ করতঃ দুঃশাসনের প্রস্থান )। 


ঙ প্র ই 


৪. 


তৃতীয় দৃশ্থা ] জম্ম তন 
ততীস্ত্র ুস্ঠয ॥ 
রাজসভা ৷ 


ধৃতরাষ্, ভীম্ম, প্রোণ, শকুনি, ছু্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, 
সহদেব, দুঃশাসন, দ্রৌপদী ও বিশ্ববুদ্ধি | 


( বেগে বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ ) 
বিশ্ব । মহারাজ ! মহারাজ ! সর্বনাশ হ'ল। 
ধৃতরাষ্ট্র । ব্যাপার কি? 


বিশ্বা। আজ্ঞে আপনার গুণধর পুত্র ছুঃশাসন একজন মেয়ে 
মানুষের ঝুটি ধরে হৃড় হড় করে টেনে নিয়ে আস্ছে, আর 
সে পাগুবদের নাম ধরে চীৎকার করছে। (ভীমের প্রতি) 
দোহাই বাবা_-আমি কিছু জানি না বাবা । সেই বেটা 
বেল্লিক দুঃশাসন। 

ছুর্যোধন। সাবধান মূর্থ ব্রাহ্মণ । 

বিশ্ব। খুঁড়ি তুল হয়েছে; (ছুর্যোধনের নিকট যাইয়া) তা ত ঠিকই 
হয়েছে, ঠিকই হয়েছে, রাজবুদ্ধি কিনা, বুঝতে পারি নি। 
বাহব। মহারাজ, কুমার ছুঃশাসনের বুদ্ধির কি চটক। 


(দ্রৌপদীর কেশ ধরিয়া দুঃশাসনের প্রবেশ ) 


দ্রৌপদী । কোথা ধন্মরাজ, কোথা বৃকোদর, কোথা হে গান্ত্রীবী, 
দেখ আখি মেলি, 
তোমাদের কুলের কামিনী 
তশ্করেতে করিছে হরণ। 


এ 


জাম্প তল [ প্রথম 


ভীম 


ভয় নাই পাঞ্চালী | 
(উতখান ও অর্জুন কর্তৃক নিবারিত ) 
আরে রে গাণ্ডীবি ! 

এখনও গাণ্ডীব তোর 
করিবে ন! বজ্র উদগীরণ ? 
এখনও কি বুকোদর গদা 
মাখিবে না কুরুরক্ত গায়? 
এখনও কি ছার কুরু সভা 

ভীম পদে হবে না দলিত ? 

০ মধ্যম! 
পণবন্ধ মোর! পঞ্চজন ; 

কি ফল বিফল আস্ফালনে ? 
জানি, ইচ্ছা! মাত্র তুমি, 

পার কুরুকুল করিতে নির্মল, 
জানি, তব গদাঘাতে 

জানি, গাণ্ডীব আমার 

পারে উপাড়ি আনিতে গ্রহ্মালা, 
জানি, রজন্বলা পাগুব মহিলা 
অসহায় করে আর্তনাদ, 
কিন্ত কি করিব, 

বিধির বিপাকে হায় পণবদ্ধ মোরা । 
আজ যদি পণভঙ্গ করি, 


৬ 


তৃতীয় দৃশ্য ] 


ধরি অস্ত্র পা্ালীর লাগি, - 
ভবিষ্যন্তে গাহিবে জগত, 

পণভঙ্গ মহাপাপে নিমগ্ন পাগুব ; 
ধশ্মরাজে কহিবে অধর্শচারী। 

এ সকল স্মরি, ধাশ্মিক অগ্রজ যবে 
ছাড়িবে হে দীর্ঘশ্বাস, 

বজ্বসম বাজিবে হৃদয়ে ; 

হৃদয় উপাড়ি পারিব না সান্ত্বনা করিতে। 
কৃহি তাই ধীরভাবে সহ অত্যাচার | 
আরে রে অজ্জন ! 

করি আখি উন্নীলন 

দেখ, চাহি পাখ্ালীর মুখ ; 

দেখ. বিকল-বসন। পাগুব-ললনা, 
দীন হীনা অনাথিনী সম 

আখি নীরে প্রাবে বক্ষ-স্থল, 

দেখ, পাদচুমি কেশপাশ তার 
দুঃশাসন করে আকর্ষণ ! 

দেখ. কাতর নয়নে, 

চাহি মুখপানে মো সবার 

কাতরে ডাকিছে-_ 

কোথা! ভীম, কোথা হে গাণ্ীবী বলি ; 
দেখ. কোমল চরণ বিদারিয়। 
বহিছে রুধির ধার! ! 


ত৭ 


নাকে ব্বতন [ প্রথম অঙ্ক 


অঙ্জুন। 


দেখ রজন্বলা সরম বিহ্বল! 
নারী তোর, তশ্করের করে ! 
উঃ অসহা-_-অসহা ! 

বল্‌ বল্রে গাণ্ডীবী 
কৌরব্ম্গুলীমহ ছল দ্যৃতগৃহ 
উপাড়ি নিক্ষেপি সিন্ধু নীরে। 
দ্যুতক্রীড়া চিহু নাহি রবে, 

এ কাহিনী না হবে প্রচার । 
ভাই জানি আমি, 

তোমাতে সম্ভবে সব। 

কিন্তু যদি আবেগের বশে 
ধশ্মেআজি করি অবহেলা, 
ধন্মের সারথি 

যছুপতি পাগডবের গতি 
আসি, কাল জিজ্ঞাসিবে যবে, 
হে পাগুব, রমণীর কাতর ক্রন্দন 
ছি'ড়েছে কি ধর্মের বন্ধন ? 
বল হে তখন কি দিব উত্তর ? 
যেই ধশ্মশবলে, নারায়ণ 

চির বাধা পাগুবের দ্বারে, 
কামিনীর কাতর চাহনী, 
হরিবে কি সেই ধশ্মবল ? 
কামিনীর অশ্রজল, 


৮ 


তৃতীয় দৃশ্ত ] 


ছুষ্যোধন । 


নান্সেন্স অল 


ধশ্মচ্যুত করিবে কি আজি পাগুবের ? 
ক্ষণিকের রোষ পরবশে, 
ধশ্নে ভুলি, করি যদ্দি অধর্ম আচার, 
ছুগতির না রবে অবধি । 
যা যারে পাঞ্চালী 
ভূলে যা পাগুবে। 
মরিয়াছে পঞ্চস্বামী তোর-- 
মৃত ভীম, মৃত ধর্মরাজ, 
মৃত তোর প্রিয় ধনঞ্রয় | 
কাদ কাদ প্রাণভরে, 
ডাক যুক্তকরে, অনাথের নাথ জগন্নাথে । 
কোথা হে মুরারে, পাগুবের প্রিয়সখ। ! 
দেহ দেখা ডাকিছে পাগুব প্রিয়া, 
দাও আজ আশ্রয় চরণে, 
উদ্ধারিয়া রাখ হে সম্মান। 
বুকোদর ! 
ধর্মপত্বী নহে ত দ্রৌপদী, 
পঞ্চজনে কর উপভোগ, 
নাহি জানি কুলের কামিনী বলি 
কেন তবে এত গাত্রদাহ ! 
হুঃশাসন ! আন আন দ্রৌপদীরে। 
এস লো দ্রৌপদী, আজি হ'তে কৌরব কাননে 
চিরদিন রহ কেলিরতা ; 


২৯ 


লাহে শল [ প্রথম অঙ্ক 


দ্রৌপদী । 


সকলে । 


ত্রৌপদী । 


দ্রোণাচাধ্য | 


ত্রোপদী । 


কৌরব সম্পদ তুমি এবে। 

যদিও কীরেন্দ্র-বিজয়ী পঞ্চস্বামী মোর 
ধশ্ম ভোরে বদ্ধ হৃন্তপদ, 

আছে সভা মাঝে বহু বিজ্ঞজন, 
ভীম্ম পিতামহ, 

দ্রোণাচাধ্য গাণগীবীর গুরু, 

রাজন্ত সামস্তবর্গ যত, 

পা কুলবধূ সবার চরণে 

নিবেদন করিছে কাতরে, 

দেহ মোর প্রশ্নের উত্তর । 

কহ মাত। কিবা আছে আবেদন ? 
ধ্মরাজ একাকী নহেন স্বামী মোর ; 
আছে ভার কিবা অধিকার, 
আমারে রাখিতে পণ? 

অসঙ্গত অত্যাচার কুলনারী পরে, 

না রব এস্থলে আর । (প্রস্থান ) 
কই, কেহ নাহি দাও সহুত্তর ? 
ভাল, আছে মোর অন্য আবেদন । 
ধন্মরাজ আপনি বিক্রীত পণে আগে, 
তবে তার কুলবধূ পরে 

কিব। ছিল অধিকার রাখিবারে পণ ? 
দাও সছুত্তর-_ | 

নীরব রাজমগ্ডলী কেন? 


৩৩ 


তৃতীয়-দৃশ্ত ] 


ছু্যোধন । 


ভীম্ম 


ছুঃশাসন | 


বৃতরাষ্ট্ী। 
ত্রৌপদী। 


ম্নাস্সেল ল 


ছি-ছি ধিক তোমাদের সব, 

কলঙ্ক শশাঙ্ককুলে। 

অসহায়া কুলের কামিনী হয়ে উৎ্পীড়িতা, 
যাচি স্থুবিচার, 
কৌরবের ভয়ে রহ নিরুত্তর ? 

পণে জিনিয়াছি রত্ব ; 

কার কিবা আছে অধিকার, 

করিবারে প্রতিবাদ । 
ছুঃশাসন ! উলঙ্গিনী করি 

লয়ে এস ভ্রপদ-নন্দিনী ; 
সাদরে বসাই উরুপরে । 

ক্ষাস্ত হও বর্ধবর ছুধ্যোধন ! 

গেল ধশ্ম গেল কুরুকুল। 

দে পাথশলী দে ছাড়ি বসন; 
পাগুব-ললনা হয়ে বিবসনা, 
কৌরব ললনা হও এবে। (বস্তাকর্ষণ ) 
ক্ষান্ত হও অনৃত কুমার । 
ধৃতরাষ্ট্র, তাত তুমি, 

কন্যা তব রাজ সভা৷ মাঝে হয় বিবসন॥ 
রাখিবে না কন্যার ধরম ? 

দেখ--দেখ সবে, 

ছি-ছি ক্লীব কি তোমরা? 

নাহি কি গো কাহারও পৌরুষ ? 


৩১ 


অ্নাস্েন্স জা [ প্রথম অঙ্ক 


শুন পুরুষ যতেক আছ সভা মাঝে, 
জারজ সন্তান যদি নাহি হও কেহ, 
মুদ আখি স্মরি সবে আপন মাতায়। 
কুলের কামিনী হইছে বসন হীনা-_ 
কোথা- কোথা হে পাগ্ডব-সখা অনাথ-শরণ ! 
কোথা পীতান্বর মদনমোহন, 
ব্রজের বসন চোর হরি, 

সখি তব হয় বিবসনা রাজ সভা মাঝে, 
আজি যোগায়ে বসন, 

লজ্জা রাখ লঙ্জা-নিবারণ ! 

আর পারি না রাখিতে-_ 

বিঘুণিত শির, জ্ঞান স্তিমিত প্রায় 
তুমি দেখ--তুমি দেখ 

জীবনবল্পভ জগন্নাথ ! 

(উভয় বাহু উত্তোলন করিয়া ) 
আহা মরি মরি, নিগ্ধ শান্ত 

ঢল ঢল রূপের সাগর, শ্যাম কলেবর, 
প্রেমে গড়া প্রাণ বিমোহন ! 

নবীন মূরতি, চতুকু'জ, 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম-ধারী, 

ফুল্প ফুল হার শোভিত বিশাল বক্ষে, 
প্রেমময় মধুর বিনঅ আখি, 
হাস্যরস পূর্ণ ওষ্ঠাধর, 


৩২ 


তীয় ৃষ্ 


ভীম্ম। 


ধৃতরাষ্ট্ী। 


নাক্ষেন্ত আকন 


চন্দন চচ্চিত প্রশাস্ত ললাট, 
মণ্ডিত স্থুরুঞ্ কেশে, 
জ্যোতির্ময় কিরীট মণ্ডিত শির, 
ধীর স্থির গৌরব উজ্জ্বল, 
মনোহর মুখশশী-_ 

জগৎ জীবন, ঘোগীর আরাধ্য ধন, 
কনক নূপুর মণ্ডিত চরণ 

রাখ হৃদি পরে ! 

আঃ _জুড়াল জীবন । 

ধন্তা! ধন্যা পাগডব-ললন। 

নারায়ণ যোগান বসন ! 
কুরুকুলে নাহি শ্রেক্ঃ আর 

সতী কোপে কুরুকুল হইবে নির্মল । 
আরে আরে অন্ত কুমার, 
আমার সাক্ষাতে কুলনারী পরে, 
একি রীতি তোর? 

ক্ষান্ত হও এখনি বর্ধর | 


বিশ্ব। বাঃ বাঃ চোক নেই, কিন্তু মহারাজের চক্ষুলজ্জ। টুকু আছে 
বাঃ বাং। 


ধতরাষ্ট্র। 


মা গো ! 

পাগুব কৌরব ভিন্ন নয় মোর কাছে 
তুমি মম কুলের ভূষণ, 
বাড়াইলে কুলের গৌরব । 


৩৩ 


ম্বান্সেন্স শল [ প্রথম অঙ্ক 


দ্রৌপদী । 


ধৃতরাষ্ট্র। 


দ্রৌপদী । 


ধৃতরাষ্ট্। 
দ্রৌপদী । 


ধন্য আমি, 

পাইয়াছি নারীরত্ব কুলবধূরূপে । 

চাহ বর, যা চাহিবে দিব । 

তাত! দ্বাসীপরে অপার করুণ। তব। 
নারায়ণ রেখেছেন মান, 
নাহি অন্ত কামনা আমার; 

তবে যদি সন্তানে তৃঘিতে এত সাধ, 
দেহ বর, পঞ্চম্বামী মোর পণমুক্ত হন। 
তথাস্তঃ চাহ অন্য বর, 

এ দানে না হইনু সন্তোষ 

দাঁও তাত্ত, তবে ফিরাইয়। রাজ্য, সুখ, এশ্চর্য্য, সম্পদ, 
যাহা কিছু ছল অক্ষক্ষেপে 

জিনিয়াছে তনয় তোমার । 

তথাস্ত, অন্যবর করহ প্রার্থনা । 

নাহি দেব অন্য কিছু প্রার্থনা আমার ; 
তব কৃপাগ্ডণে পণমুক্ত পঞ্চস্বামী মোর, 
পাইয়াছি রাজ্যধন, চলিন এখন 
শ্রীমধুস্থদন করুণ কল্যাণ তব । 

কিন্ত পিতা, 

তনয়ারে করগো মার্জনা, 
পাগুব-ললন! চাহে প্রতিবিধিৎসিতে । 
যেই কেশ ধরি, ছুঃশাসন করি আকর্ষণ 
আনিল সভার মাঝে, 


৩৪ 


তৃতীয় দৃশ্ত ] 


ভীম। 


মাকে তন 


সেই কেশ-_ 

পাঞ্চালী না বাধিবে গো আর । 

যতদিন দুঃশাসন রহিবে ধরায়, 

রবে মুক্তকেশী, দিবানিশি পাগুব-প্রেয়সী, 

উড়াইয়া! কৃষ্ণ কেশরাশি, 

ত্বামীকুলে করাবে স্মরণ-_ 

মরেনি মরেনি ছুঃশাসন, 

হয়নি গো ব্রত উদ্যাপন, 

অসম্পূর্ণ পণ, 

বিমুক্ত-কুস্তলা তাই পাগুবের বালা । 
(প্রস্থান ) 

ধন্য ধন্য লো পাঞ্চালী ! 

অপূর্বব দেখালি, 

মরা ভীমে বীচাইলি আজি । 

টুটেছে বিষাদ, গেছে অবসাদ, 

পাইয়াছি নৃতন জীবন স্বাদ__ 

পণ তোর দিয়েছে লো নৃতন জীবন। 

শুন শুন সভাস্থ সকলে, 

আজি লৌহ্ময় গদ] স্পর্শ করি, 

দেব নরে সাক্ষ্য রাখি, 

প্রতিজ্ঞা করিছে ভীম, 

ছুঃশাসন বক্ষ বিদারিয়া- 

করিব গে তপ্ত রক্তপান ॥ 


৩৫ 


ন্নাসেন্র লন [প্রথম অঙ্ক রী চত্থ 


ছুর্ধযোধন 


ধৃতরাষ্্র। 


সেই রক্তে রঞ্জিত করিয়া করছ, 

দ্রৌপদীর মুক্তকেশ করিব বন্ধন । 

যেই উরু দেখাইয়া! পাপ দূর্যোধন, 

দ্রোপদীরে কৈলা অপমান, 

সেই উরু, গদাঘাতে করি বিচুর্ণিতি, 

ঘুচাইব পাঞ্চালীর মনের কালিমা । 

থাক্‌ থাক্‌ এলোকেশী, 

পাগুব-প্রেয়সী 

থাক্‌ এলোকেশী ততদিন। 

পাণ্ডবের হৃদয় শিবিরে 

উড়াল পাঞ্চালী রুষকুস্তল কেতন, 

কৌরব রুধিরে সেই ধ্বজ! করিয়া রঞ্জিত, 

উড়াইব লোহিত নিশান । (প্রস্থান) 

দুর হও মূর্থ অর্ব্বাচীন, 

যণগ্ডসম করিয়া চীৎকার 

কর্ণরন্ধ করেছে বধির | 

ুর্ধযোধন | 

নাহি প্রয়োজন অক্ষ বিক্ষেপনে, 

পাপ ক্রীড়া করহ রহিত, 

আহত হইবে স্থনিশ্চয়। 

কাঙ্গ নাহি আর অঙ্গক্ষেপে 

সভা! ভঙ্গ হোক আজিকার মত। 
(নকলের প্রস্থান ) 


চতুর্থ দৃষ্ত ] ব্াাসেল্ তন 


বিদ্যা । 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 


চতুর্থ দুস্থ । 
কুটার সম্মুখ । 
বিদ্যা ও বিশ্ববুদ্ধি। 


মিন্সে আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া, গেল কোথায় । রাজ বাড়ী 
ঘাই বলে পরশু বেরিয়েছে, আজও তার দেখা নেই, গেল 
কোথায়? এমন ত কখনও করেনি, যেখানেই থাক রাত্তিরে 
ঠিক ঘরে এসে হাজির হবে; এবার এমন করলে কেন? তার 
ত বারটান দোষ নেই, তবে রাজা রাজড়ার সঙ্গে বেড়ায় তা 
হতেই বা কতক্ষণ, হতেই বা কতক্ষণ । ঠিক হয়েছে, যখন তে- 
রাত্তির বাড়ী ছাড়! তখন নিশ্চয়ই হয়েছে । তা৷ আস্থক আগে 
তারপর বুঝব; সহজে ছাড়ব ? ভাল রকম দেখব তবে আমার 
নাম বি্যে। যা! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে 
বল্লে হয়, এখন কিনা বারটান, লোক শুন্লে বলবে কি? 
আমার মরণ হলে বাচি। ওগো মা গো--তুই কোথায় 
গো- (ক্রন্দন ) ৪ 

( বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ ) 
( ক্রন্দনের স্থরে ) ওগো আমার বিদ্ের কি হঢুনা গো! ! ওগো! 
তোরা সব আয় না গো 
ওগো বাবা গো-_€ ক্রন্দন ) 
(পাছা চাপড়াইতে চাপড়াইতে ) কেন গো, কি হলো গো-- 


আঃ আমার মুখে আগুন, এই ঘে পুরুষ এসেছেন, বলি এমন 


করে কান্না হচ্ছে কেন? 
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শান্সেন্ন তন [ প্রথম অঙ্ক 


বিশ্ব। 
বিষ্যা। 


বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


তুমি কেন কাদছিলে ? 

তুমি আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া__কীাদব না, হাজার বার 
কাদব। 

ঠিক ত ঠিক ত। দেখ বিছ্েখরি ! বলতে কি আমার বড় ভয় 
হয়েছিল। তোমার কান্না শুনে ভেবেছিলুম, বুঝি তুমি বিধবা 
হয়েছ, আর বুঝি তুমি মাছ খেতে পাবে না, আলতা পরতে 
পাবে না। ূ 

এখন ন্যাকরা ছাড়, বল দেখি আজ তিন দিন কোথায় ছিলে ? 
যাঃ-_-আপল কথা বলতে. তুলে গিয়েছি, দেখ বিচ্যে, আমি 
একটা বিছ্যে শিখে এসেছি । এন! এ দিকে এগিয়ে 
এস দেখি । 

'আর তোমার বিদ্যে দেখিয়ে কাজ নেই । 

কাপড়, কাপড়, ভাল ভাল কাপড় । দেখ বিদ্ধে তোমরা যে 
কাপড়ের কল, মাইরি তা আমার একদম জানা! ছিল না৷ । 
কাপড়ের কল কি গো? 

আর স্তাকামিতে কাজ নেই চাদ, এগিয়ে এস না । 

( অগ্রসর হইয়া ) কি বল না? 

ভাল, ভাল শাড়ী, দশ হাতি, বিশ হাতি, পঞ্চাশ হাতি, ভাল 
ভাল কাপড়- হাঃ হাঃ হাঃ! পেটের ভিতর ধোঁপার বস্তা 
গুদামজাত করে আমাকে ত্যান্ত কর। এস যাছুঃ এস যাছু, 
এস, দাও-_-তোমার আচল দাও। এই আমি কাপড়দে 
কাপড় দে করে চেষ্টাই, আর তুমি হাত জোড় করে উপর দিকে 
চেয়ে, বাবা নারায়ণ কাপড় দাও, কাপড় দাও করতে থাক । 
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চতুর্থ দৃষ্ত - মানেন বল 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 


বিশ্ব। 
বিষ্যা। 
বিশ্ব। 
বিচ্যা । 
বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


তার উপর চোক দিয়ে যদি ছুফোটা গরম জল ফেলতে পার, তা 
হলে একেবারে বেনারসী । 

ও বাবা, সেকি গো! 

এই নয় বাছ! বিশ্বাস কর না। দেখই না, নাও বল নারায়ণ 
কাপড় দাও । (বস্ত্রাকর্ষণ ) 

নারায়ণ কাপড় দাও । 

দেখ যদি ভাল ভাল কাপড় বেরোয়, আমি সব বেচে ফেলব । 
তা আমাকে দুজোড়া দিতে হবে । 
ছুজোড়া বইত নয়, তা দেব । বাকি সব বেচে ফেলব । 
আর পিসিকে ছুখানা । / 
আচ্ছা আর ? 

আর সই মায়ের বকুল ফুলকে একখানা! না দিলে ত ভাল দেখায় 
না। 

তাত বটেই, আপনা-আপনির মধ্যেই ত। 

আর বোনপো বউয়ের? 

বলি দিয়ে থুয়ে যা থাকবে, তা বেচতে দেবে ত? 

বেচে সে টাকা কিন্ত তুমি পাবে না। 

রাম রাম, সে সব তোমার গো। তোমার ! নাও এস, এখন 
চোখ বোজাও, হাত জোড় কর, বল-্-নারায়ণ কাপড় দাঁও-_- 
খুব জোরে। ৃ্‌ 

নারায়ণ কাপড় দাও--নারায়ণ কাপড় দাও । 

( বস্ত্রাকর্ষণ করতঃ ) হেঁইয়। মারি কাপড় ছাড়, কাপড় ছাড়, 
চেঁচা, চেঁচা- | 
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ত্ান্মেরা তল [ প্রথম অঙ্ক 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


'বি্যা। 


বিশ্ব। 


বিষ্যা। 


বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


বিস্যা । 
বিশ্ব। 


বিস্তা | 


ও মা নেংটা হয়ে গেলুম ষে। 

রাস্তা সাফ না হলে বেরুবে কোথা থেকে ? চেঁচা, চেঁচা, বল-_ 
নারায়ণ কাপড় দাও। 

তাই ত এত চেঁচালুম, কই কিছু ত বেরুল না, এই বুঝি তোমার 
বিন্যে? 

( সবিন্ময়ে) তাই ত কি হলো বলো দেখি? আমিযে 
স্বচক্ষে দেখে এলুম । 

কি দেখে এলে ? 

এই আমাদের পাগুবদের পাচ ভাতারী রাণী আছেন। পাশা 
খেলে, ছুধ্যোধন তাকে জিতে, রাজ সভায় ধরে নিয়ে এল। 


তারপর বিদো বলব কি! ছুঃশাসন, ঠিক আমি যেমন করছিলুম 


না, এ রকম করে তার কাপড় ধরে যত টানে তত বেরোয়, 
কাপড়ে কাপড়ে রাস্তা ঘাট বোঝাই হয়ে গেল। 

সত্যি? 

তোমার দিব্যি করে বলছি, সব সত্যি । 

আহা-হা, সে যে পাচ ভাতারের মাগ গে 

তাই ত আপশোধ করছি, বলি বিদ্যের আমার যদি পীচটা 
স্বামী থাকত, তাহলে কাপড়ের কষ্টটা বোধ হয় যেত। 
তারপর কি হলে]? | 
তারপর পাগবেরা আবার পাশা খেলে ছল করে সব 
হেরে গেল। হেরে, কাল সেই .রাণীটাকে নিয়ে বনে 
চলে গেল। 

বনে গেল কেন? 


চতুর্থ দা ] ঞ্াস্সেম্ল তল 


বিশ্ব। 


বিদ্যা | 
বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 


বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 


বিশ্ব। 
বিছ্যা | 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 


ব্রি 


কাপড় বেচবে আর খাবে । তুমিও যেমন, অত রাজ্যি টাজ্যি 
কে করে। 

তোমার হাতে পোড়ে আমার কোন সুখই হল না। 
(ক্রন্দনের স্থুরে ) তাত হয়নি, তা যাই দেখি আর চারজন 
যোগাড় করে নিয়ে আসি। 

দেখ তামাসা রাখ, সেকি আর এখন হয়? 

হয় না, তবে আর কি হবে? 

তা তুমি জোড়াকতক চেয়ে আনতে পারলে ন1। 
যা_সব শিখে এলুম ; ওইটুকু ভুল হয়ে গেছে। যদি এই 
বেলা,_-এখনও বোধ হয় বনে ঢুকতে পারেনি ( গমনোগ্যত ) 
আমি চন্ুম তবে। 

চল্লে ? তা দেখ 

আবার পেছু ডাকলে কেন? 

এই বল্ছিলুম কি মোটা কাপড় পরতে পারিনি একটু মিহি 
দেখে বিযুতে বল। 

তাই বলব, তাই বলব--€ অগ্রসর ) 

আর শুন্ছ-_ 

আবার পেছু ডাকে ॥ রঃ 

আর বলছিলুম কি, এত কাপড় বিষুতে পারে, বলি গয়না 
বিশ্কৃতে পারে না, একবার জিজ্ঞাস! করে দেখ না? 

আর মাইরি বিছ্বে, তোমার কি বুদ্ধি! যেন সাক্ষাৎ মা 
সরম্বতী। অত রাজারাজড়া, কারুর কি ছাই একথা 
মনে হল না। তা দেখি যদি দম দিয়ে বার করতে 


৪১ 


এামেম্প খল [ প্রথম অঙ্ক 


বিদ্া।। 
বিশ্ব। 
বিস্তা। 


বিশ্ব। 
বিচ্যা। 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিদ্যা । 
বিশ্ব। 
বিস্ভা 
বিশ্ব। 
বিদ্া। 


পারি। এসে তোমার চারটে বিয়ে দেবই দেব। যাই 
তবে। 

ওগো! 

আবার কেন, কাপড় হল, গয়না হল, আবার ওগে। ! 

এই দেখ__এক ছড়া চিক ভাল দেখে নিও। ও পাড়ার ময়রা 
বউ কত ঠাট্টা করছিল। 

তা দেবো, আমি চন্তুম। আর পেছু ডেক না। ( অগ্রসর) 
আর মুক্তর মালা এক ছড়া__ 

আচ্ছা- আচ্ছা । 

মাথার গোটাকতক হীরের ফুল-_ 

আচ্ছা । 

বাল! জোড়াটা ভাল নিও-_ 

আচ্ছা! । 

অনস্ত, তাবিজ, যশম-_ 
আচ্ছা-_-আচ্ছাঁ_আচ্ছ! 1 (প্রস্থান ) 

এঁ যা মাপ দেওয়া হ'ল-না সব টিলে হয়ে যারে । (ক্রন্দননথরে ) 
ওগো বাবা গো! ওগো ঈলাড়াও গো! আমার হাতের মাপ 
নিয়ে যাও গো । (প্রস্থান ) 


5২ 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 


শ্রীকফণ। 


মাকে চন 
সাওম দুস্ঠ | 


ভ্বারকা। 
শরীক ও-বলরাম। 


কর্তব্য কঠোর । 

ক্ুত্র জীব ভবে, যবে ক্রীড়া করি 
প্রকৃতির অঞ্চল ধরিয়া 

প্রতি কম্ম তরঙ্গিত করে, 

প্রতি কর্ম লয়ে ষায় দুরে ভাসাইয়া 

পূর্ণ হতে ক্ষুত্রত্বের অসীম গহ্বরে | 

পূর্ণ আমি ছুটি পাছু পাছু তার, 
ফিরায়ে আনিতে তারে 

পূর্ণস্বের আবাসেতে পুনঃ । 

ক্ষুদ্র সুখছুঃখময় ভোগপুজ দিয়া 
তুলাইয়। লয়ে যাই জীবে অমৃত সন্ধানে । 
সত্যান্বত আনন্দ অপার, 
পূর্ণানন্দ সত্বা মোর, 

রহে দ্সেহ বক্ষঃ পাতি, তুলে নিতে জীবে 
চিরতরে আপনার অঙ্গীভূত করি । 

সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, 

কাদে জীব হাসে কত উল্লাসে বিষাদে, 
হেরে আপনায় মহান বা ক্ষুদ্র কভু। 
দেখে না ফিরিয়া, 


৪৩ 


ব্বস্েদ্ল এল [ প্রথম অন্ধ 


বলরাম। 


আমি কত হাসি কত কাদি 
তাহাদের হাসি কান্না! লয়ে । 

আমি অস্তর জীবের, 

জীব অস্তর আমার 3" 

মুহূর্তের তরে আমাশৃন্য নহে জীব । 
যবে জ্ঞান-আখি লভে জীব, 

ঈষৎ অমৃতসত্ব। উদ্বোধিত হয় ষবে হৃদে, 
চাহে জীব দিতে মোরে ভালবাসা । 
ওহে! ! তখনও বোঝে না তাহারা, 
কত ভালবাসি আমি তারে । 

পূর্ণ আমি দাস সম ফিরি পাছু পাছু তার, 
নেহাদরে রাখি ভুবাইয়া, 

বুকে করে লয়ে যাই, যাহ! তার নিত্য আকাজ্ফিত ॥ 
বুঝি, ভাল মতে বুঝি 

কত তুমি ভালবাস জীবে । 
প্রতিদিন প্রতি জীব হবদে 

দেখি তব ক্রুর ভালবাসা । 

আজও দেবিনু কৃষ্ণ, 

আদরের প্রিয়তম ভক্ত তব, 

হইয়া অরণ্যবাসী কাঙ্গালের মত; 

কত ভালবাসা তব করিতেছে. £ভাগ । 
শুনেছিন্গ, ভারত উদ্ধার আশে, 
সাধূতার করিতে রক্ষণ, 


পঞ্চম দৃশ্থ ] 


নান আত 
ছুস্কতির করিতে বিনাশ, 
আসিয়াছ অবনীতে, ঁ 
ঘ্বাপরের শেষে ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপন, 
উপলক্ষ করি পঞ্চ পাত্র নন্দন । 
ওহো, দেখিলাম ভাল ! 
করি রাজ্যহীন, 
রাজপুত্রে সাজায়ে ভিখারী, 
পাঠাইলে অরণ্যে তাদের । 
ভাল তব ধর্মরাজ্য হ*ল প্রতিষ্ঠিত 
সখ্যতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে 
বাধিয়। তোমারে যেই কুলের কামিনী, 
নিত্য করে প্রেমারতি, 
পঞ্চপতি প্রাণপণে করি সেবা, 
লভিয়াছে সতীত্বের গৌরব নিশান, 
সেই পাগুব নারীরে, 
করি বিবসনা রাজ সভা! মাঝে, 
সুন্দর ধর্মের রাজ্য করেছ স্থাপন । 
পুনঃ শুনি অরণ্যের মাঝে 
গিয়াছেন মহান তপন্থী 
মহাক্রোধী ছুর্ববাস', 
যক্তি-সহশ্র শিশ্য লয়ে 
দ্বাদশীর দিনে ভ্রৌপদীর আহারাস্তে 
আতিখ্যের আশে । 


নর 


নাত বলল [ প্রথম অঙ্ক 


শরীর 


ওহে! ! বনমাঝে আতিথ্য সৎকারে 
তৃষিতে নারিবে পাতুকুল। 
মহান সে খষিবর, 

জলিয়া উঠিবে ব্রহ্মক্রোধে গহন অরণ্য সহ। 
ধর্মরাজ, আত্মীয় স্বজনসহ 

হবে ভন্মীভৃত ব্রক্মশাপানলে | 
হুন্দর-_হুন্দর ধর্মের রাজ্য হইবে স্থাপন ! 
আরে আরে ক্রূর ! 

হৃদয় কি এতই কঠোর তোর ? 

ব্রহ্ষশাপে দগ্ধীভূত হ'য়ে যবে কািবে তাহারা 
কোথায়, কোথায় দ্রগন্নীথ বলি, 

পাষাণ হৃদয় তব হবে নাকি দ্রবীভূত ? 
নিশ্চল পাষাণ সম কেমনে রহিবে স্থির । 
তাই আমি ভাবি মনে মনে 
ধিক্‌--ধিক্‌-_-তোর কর্মে, ধিক্‌__ধর্দে তোর 
ধিক্‌-_-তোর ধর্ম প্রতিষ্ঠায় । 

হে অগ্রজ! 

৯ঘে ধর প্রতিষ্ঠার তরে, 

আসিয়াছি অবনীতে 

তোমাকে অগ্রজ করি, 
ধর্শোপরি অধর্টের ক্রুর অত্যাচার, 

শুধু সেই মহাধন্ম প্রতিষ্ঠার 

ক্রূর পূর্ব আয়োজন । 


৪৩ 
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ম্নাম্সেল তন 
জানি, কত সহে পা পুত্রগণ, 
আরও কত হবে সহিবারে, 
কিন্ত তৃমি হয়োন! চঞ্চল 
যতদিন নাহি হয় সফল উদ্দেস্ট মম । 
শিহরিছে কায় তব মুখে শুনি, 
দুর্বাসা করিছে যাত্রা! পাঁওব আলয়ে। 
দ্রৌপদীর আহারান্তে 
মুষ্টিমাত্র অন্রপ্রার্থ 
নাহি পায় অন্ন পাগডব আশ্রমে ; 
কেমনে তুষিবে ধন্মরাজ 
ছুর্ববাসায় অসংখ্য শিস্তসহ | 
বুঝিয়াছি। 
ছুধ্যোধন করিয়া ছলনা 
পাগুবে নাশিতে ব্রহ্মশাপে, 
করিয়াছে কুটিল মন্ত্রণা । 
নাহি ক্ষতি তাহে। 
দেখিবে জগৎ, 
যে লভে শরণ জগন্নাথে, 
বিপদে সম্পর্দে আমাতে যে করিয়া নির্ভর, 
করে কর্ম নিরস্তর, 
নাশি আমি যে প্রকারে পারি, 
তাহার অস্তর ব্যথা । 
আমাকে যে সতী ভর্তা বলে জানে, 


৪৭ 
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বলরাম । 


নিত্য সখা বলে আমারে ষে ভাবে, 

ডুবে থাকে নিত্য ঘে আমার প্রেমে, 

নিত্য যেবা লয় মম নাম, 

কিবা শক্তি আছে ভূমণ্ডলে 

বিপদে ফেলিতে তারে । 

আমি রাখি ভারে, 

আমি তারে স্সেহাদরে নিত্য করি পুজা । 
যাইস্প্যাই আমি রক্ষিতে পাগুবে । (প্রস্থান ) 
রক্ষা-নাশ তুল্য ক্রীড়া তোর 

ছলে ভরা_ছলে ভর! তুই । (প্রস্থান ) 
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দ্রৌপর্দী । 


দ্বিতীয় অক্ক। 


-্রি-্প- 
প্রথঙ্ন দুষ্ট | 
অরণ্য । 
ভ্রৌপদী । 


সথথ-ছুঃখ মনের বিকার শুধুঃ 

প্রেম হীন হৃদয়ের খণ্ড মেঘরাজি | 
জগন্নাথে যে সপেছে প্রাণ, 

জগনাথে প্রাণনাথ বলে যে করেছে সম্ভাষণ, 
তাঁর অঙ্গে কর্শবাস্ব 

বহিয়া আনে না হুখ্ছুঃখ ধূলিকণা । 

ছিনু রাজরাজেশ্বরী অতুল সম্পদময়, 

এবে অরণ্যচারিনী পঞ্চ ব্রহ্মচারী ব্বামী লয়ে 
কোথায় বিষাদ ? 

চিত্ত স্থির, শাস্ত, নিত্য পুলকিত । 
শ্ামকাস্ত শ্ামধন ! 

তুমি হে জীবন, 

তুমি হে জীবের গতি। 

সতী ভর্তা ! 


৪৯ 
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বক্ষে ধরি তোমার চরণ ছায়া, 

শাস্তি সুখে অহনিশ ভাসি। 

দিও জগন্নাথ 

রেখ হৃদয়ের বল, 

জীবন সম্বল ! তোমারে ভুলি না যেন। 


( যুধিষ্টির, ভীম ও অজ্জুনের প্রবেশ ) 


(উঠিয়া প্রণামান্তে ) কেন সহসা অসময়ে বিরস বদনে 
আসি দ্লাড়াইলে দাসী পাশে? 

কেন ধন্মরাজ, কেন বৃকোদর, 

কেন হে ফাল্গুনী, 

পুনঃ কোনও বিপদের কথা শুনি 

হইয়াছ বিমলিন ? 

ভাবিও না, স্পষ্ট করি বল। 

কিবা ভয় তোমাদের নাথ, 

জগতের নাথ নিত্য সখা যাহাদের ? 

পুনঃ পড়ি বিষম শঙ্কটে, 
আসিয়াছি তোম! পাশে 

জ্রুপদ নন্দিনী | 

নাহিক নিস্তার এবে, 

হ্ষশাপানলে এখনি হইবে দগ্ধ পাওবের কুল। 
রে পাঞ্চালী ! 

আর না সহিতে পারি হৃদয় সংগ্রাম । 


প্রথম দৃক্ত 
ভ্রোপদী। 


ন্স্সেন্ল বল 


ব্রশ্ধশাপ ? 

কেব। সে ত্রাঙ্গণ, 

কিবা অত্যাচারে করিয়াছ উৎপীড়িত? 
কিব! অপরাধ করেছেন ধশ্মরাজ ব্রাহ্মণের পদে, 
ব্রাঙ্ষণের নিত্য দাস যিনি ? 

নহে অপরাধ । 

মহষি দুর্ববাসা অগণিত শিশ্তবৃন্দ সহ, 
আফস্িছেন পারণ ইচ্ছায় । 

আতিথ্য সৎকারে তুষিতে হইবে এখনি; 
রে ভ্রৌপদী, আহারাস্তে তোর 

নাহি শক্তি দিতে খাগ্ কণামাত্র জীবে ' 
কেমনে তুষিব, কোথায় পাইৰ 
আহাধ্য সম্ভার, অসংখ্য বিপ্রের তরে? 
মহাক্রোধী খধি হইলে বিমুখ 
ব্রক্ষকোপ উঠিবে জলিয়! । 


. সে অনলে ভক্ম হব-_ 


যুধিষ্টির | 


ভক্ম হব আমরা সকলে । 
দ্রৌপদী ! 

ধম্মরাজ নামে মোরে. করে সম্ভাষণ, 
কিস্ত আমি অধর আগার । 
নতুবা গে! কেন বার বার 

সহি এত বিধি নির্যাতন । 


দেহ যুক্তি 


৫১ 
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ভীম। 


দ্রৌপদী । 


কি হবে দ্রৌপদী এ বিপদে । 

শুন ধর্দরাজ, শুন লো ভ্রৌপদ্দী । 
দোষী জনে দিয়াছ প্রশ্রয়, 

বার বার পাপ ছুর্যোধনে করিয়াছ ক্ষমা, 
বার বার নীরবে সহিয়াছ অত্যাচার তার। 
পাইয়া প্রশ্রয় তাই, 

আজি পুনঃ পাতিয়াছে ছল 

করিতে নির্মল পাও্কুল । 

শুন, আর সহিব না) 

যাই দুর্ববাসার পাশে, 

পদে ধরি তার লই আমি প্রাণ ভিক্ষা । 
তারপর ফিরি হস্তিনায় 

করি কুরুকুল বিচুণিত। 

যদ্দি দেয় শাপ সে ব্রাহ্মণ, 

দিক্‌ শাপ তোমাদের চারিভায়ে । 
ধশ্মতরে সহিতেছ বার বার, 

ধশ্মতরে দগ্ধ হও ব্রহ্গশাপানলে । 
হয়োনা অধীর পাওুকুল বীর । 

কেন ভূলে যাওক তোমাদের সখা; 
কেন ডর, কেন হইয়ে চঞ্চল 

ঢালি অশ্রজল 
দুর্বলতা করগে। আশ্রয় । 
হুর্ববলের বল 


গু 


প্রথম দৃষ্ত ] 


নারায়ণ সখা ষার, 

তাহার কি সাজে এ দুর্বলতা ? 
এস পঞ্চভ্রাতা মিলি মোর সাথে, 
হয়ে যুক্তকর 
প্রাণভরে ডাকি গীতাহ্বরে ; 
অশ্বর ভেদিয়৷ আসিবেন জগন্নাথ ৷ 
যদি বা না আসে, 

যদি হৃদে তার করুণা না ভাসে, 
স্মরিতে স্মরিতে তারে 
ছাড়ি এ নশ্বর দেহ, 

যাব চলি নিত্যধামে ভার-_ 
যেথা নাহি অত্যাচার, 

যেথা নাহি ক্র,র মানবের হি 
উৎপীড়নে পীড়িতে ধার্মিকে । 
ছার তন্ছ হায় যদি ব্রহ্মশাপানলে, 
ছার তন 

মানবের অত্যাচারে হয় যদি দখ্ধীভূত, 
তা বলে কি তুলিয়া রহিব তারে ? 
যি নাহি আসে, 

যদি নাহি রাখেন বিপদে, 

তা বলে কি দোষ দিব শিরে তার--. 
যিনি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা 
নিত্য আদরের ধন, 
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যুধিষ্টির | 
দ্রৌপদী । 


লভিয়াছি জীব দেহ যাহার আদরে ? 
অস্থির অস্তর বিপদে চঞ্চল, | 
অস্থির মানসে কেমনে ভাকিব তায়? 
কবে স্থির মানব হৃদয়? 

সারা এ জীবন ব্যাপী সংগ্রামের মাঝে 
বল দেখি নাথ, 

কয় মুহূর্তের তরে 

হয়ে স্থির ডেকেছ তাহারে? 

তবু ত এসেছেন-_ 

তবু ত হৃদয়ে লয়ে করুণার ভার, 
হাস্তমুখে আসি 

সখা বলি করেছেন সম্ভাষণ । 

কাতর হইয়া কাঁতরতা ক'রনা বর্ধন; 
নাহি অবসর হও যুক্তকর 

ডাক ডাক জগন্নাথে । 

( পাগুবগণের কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন ) 
প্রাণ নাথ জীবিত বল্পভ ! 
পঞ্চন্বামী দিয়া তৃষিয়াছ মোরে, 

তবু হে তোমার তরে রাখিয়াছি 
নাথের আসন হৃদয়ে পাতিয়া । 

তুমি প্রাণ মম, আমি প্রাণ তব 

এই প্রেমে নিত্য বাধা আমি তোমা সনে । 
এস এস, নহে পুজা নিতে, 


৫৪ 


প্রথম দৃষ্ঠ ] 


শ্রীকৃষ্ণ । 


দ্রৌপদী । 


নহে আদরের নিতে প্রতিদান, 

স্বার্থপর মানবের মত 

শুধু বিপদে পড়িয়া করিতেছি সম্ভাঁষণ। 
জানি ইহা নহে তব যোগ্য-_ 

তবু এস__-তবু এস__জীবন সর্বন্থ তুমি 
বিপদে সম্পদে সমান সোহাগে 

তুষিব তোমারে নাথ । 

এস স্বামী-_এস হে জগৎ স্বামী-- 

এস পাঞ্চালীর স্বামী-_ 

এস স্বামী পঞ্চপাণ্ডবের । 


(শ্রীকফ্ণের প্রবেশ ) 


বড় অসময়ে আসিলাম সখি, 
সারাদিন অনাহার-ক্রিষ্ট তন্থ মোর, 
দাও কিছু আহাধ্য আমায় প্রিয় সখি । 
( চরণ ধরিয়। ) আরে আরে ব্রক্ষাগু-উদর 
ছলাঁময়, ছল! ছাড়ি থাকিতে না পার ! 
অগণিত ক্ষৃধিত ব্রাক্ষণ 

দ্বারে যাচিছে আহার, 
ব্রহ্মশাপ ভয়ে হইয়! কাতর, 

ডাকি তোমারে 

দিতে অন্ন ক্ষৃধিত ত্রাহ্ষণে, 

রাখিতে পাগুব মান, 


৫৫ 


নাহ অল [ দ্বিতীয় অক 


শ্কফ্ণ। 


ভকফ। 


আপনি ক্ষুধিত বলি, আসি দাড়াইলে 
কোন্‌ লাজে সম্মুথে আমার ? 

ধন্য ধন্ত ছলাময়। 

ছল! নয় সখি, 

যথার্থ ই ক্ষুধিত আমি। 

দাও কিছু কণামাত্র 

যর্দি কিছু থাকে দাও-_ 
আদরের নিত্য কাঙ্গাল 
তোমার এ নিত্য সখা 

আদরে ধরিয়া কণামাত্র ষা কিছু পাও 
দাও গো আমায়, 

ভাবিব কৃতার্থ আপনারে । 

নিঠুর কপটা, 

বিপদ সময় রহস্য কি লাগে ভাল? 
কিছু নাহি, কণামাত্র অল্প নাহি গৃহে; 
কি দিব তোমারে ? 

বার বার দিও না গো লজ্জা আর 
হও সদয়-_যাঁও পাগুবের প্রাণ 
বাঁচাও বাচাও ব্রহ্মশাপে। 

জলিছে আমার প্রাণ ক্ষুধার তাড়নে 
আমি কি করিব? 

একে শূন্য হস্তে আসিতেছি, 

শুধু কুশল বারতা জিজ্ঞাসায়, 


€৫ত 


প্রথম দৃষ্থ ] 


দ্রৌপদী । 


শ্রীকফণ। 


হবাহ্মল্স তল 
শুধু বহুদিন দেখি নাই তাই। 
শুধু লইতে সংবাদ 
প্রিয় ধর্মরাজ কেমন আছেন বন মাঝে । 
আমি কোথা পাব অন্ন তুষিতে ব্রাহ্মণ কুলে? 
ব্রন্মাণ্ডের অনদাতা 
কপটী হে মন চোর! 
ছাড়িবে না কপটতা৷ ? 
জান, আহারাস্তে এ দাসীর 
কণামান্র অন্ন নাহি রয় পাগুবের গৃহে । 
কি দিব তোমারে-_ 
ছি ছি ব্রহ্মশাপ তুচ্ছ গণি, 
হোক ব্রাহ্মণ বিমুখ, 
জলুক ব্রদ্ধানলে পঞ্চস্বামী মোর, 
নাহি ক্ষতি তাহে-_ 
কিন্তু জীবন বল্পভ ! 
তুমি আসি পাশে সাদর সম্ভাষে 
ক্ষুধিতের ভান লয়ে যাচিলে আহার, 
ভাগ্যহীনা আমি নারিলাম দিতে কিছু; 
এ বেদন ঘুচিবে না জন্ম জন্মাস্তরে | 
তা হবে না সুন্দরী, . 
দিতে হবে যাহা কিছু আছে। 
দাও একান্ত ক্ষুধিত আমি, 
দেখ স্থালী তব, ঘদি কিছু থাকে-_ 


৫৭ 


লাম বত [দ্বিতীয় অঙ্ক 


দ্রৌপদী । 


শ্রক্ণ। 


দ্রৌপদী । 


কণামাত্র তাহাই যথেষ্ট, 

শুধু আদর করিয়! দাও, 

শুধু কণামাত্র যাহা পাও 

লয়ে এ কোমল করে 

লও সখা! তৃষ্ধ হও বলি 

করলে আতিথ্য সৎকার এ সখারে তব। 
একান্ত বাঞ্ছিত তোমার আদর মম 
এ রহিয়াছে স্থালী শৃন্তগর্ভ 

দেখ তুমি যদি নাহি করগো বিশ্বাস, 
কিছু নাই-_কিছু নাই গৃহেরে কপট 
কি দিব তোমারে ? 


( উভয়ের স্থালী দর্শন ) 
এ রহিয়াছে স্থালী অঙ্গে বিজড়িত শাককণা, 
উহাই প্রচুর 
দাও সখি দাও আদরে তুলিয়া। 
(শাককণা উঠাইয়! লইয়া ) 
সরমে পড়িছে লুটে শির 
রে ছল কিবা তৃপ্তি করিবিরে লাভ 
কণামাত্র শাক লয়ে ! 
কোটা বিশ্ব চরণে ভাসিছে যার, 
অনন্ত ব্রন্ধাগুপূর্ণ অসংখ্য জীব, 
পঞ্খপক্ষী, নরনারী, গন্ধবর্ব, দেবতা, 


৫৮ 


প্রথম দৃশ্ট 


শ্রীকষণচ। 


দ্রৌপদী । 


সম্মেলন চন 
অন্নভোগে নিত্য তৃপ্ত ধার করুণায়, 
ব্রহ্মাণ্ডের অন্্দাতা যিনি, 
জীবে জীবে থাকি প্রতিষ্ঠিত 
নিত্য অন্রভোগময়, 
এব্রন্ধাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা ফিনি, 
আজ তার করে 
কোন প্রাণে দিব শাককণ তুলি। 
লও প্রাণনাথ বলি। 
দ্রব্য পরিমাণে প্রেম নাহি হয় পরিমিত । 
পত্র, পুষ্প, ফল, জল, 
যত বল, যাহা কিছু মানস কল্লিত 
তাহাই প্রচুর 
হৃদয়ের পৃত ভক্তি বারি 
যদি রহে চর্চিত তাহাতে । 
নিত্য আমা অভিলাষী তুমি, 
নিত্য কর সেবা, 
নিত্য বাধা আমি প্রেমে তব, 
দাও শাককণ। 
হও তৃ্ধ পাগুব রমণী । 
হয়ে নতজানু, 
কৃতাগ্ুলি করে লয়ে শাককণা, 
রে ত্রৌপদী জীবন পুতলী ! 
বসিনু চরণ তলে তোর-_ 


৫৯ 


জাাসেেন্ আল [দ্বিতীয় অন 


অঞজ্ছুন। 


যুধিঠির । 


ইচ্ছা যদি হয় 

লহ তুলি, হও তৃপ্ত তৃত্তিময়। 
দ্রোপদীর লজ্জা! নিবারণ 

জলদ বরণ, 

পারিব না দিতে তব শ্রীকর কমলে । ( উপবেশন ) 
(দৌপদীর হস্ত হইতে শাককণা ভক্ষণ করিয়া ) 
তৃপ্ধ আমি, বড় তৃপ্ত হন 

তৃপ্ধ হোক যতেক ক্ষৃধিত জীব 

আছে এই অরণ্য মাঝারে । 

তৃপ্ত হোক বিশ্বপ্রাণ। 

আসি সখি বিদায় এখন | (প্রস্থান ) 
(সচকিতে ) কোথা গেল! 

আসি বলি মোহন মধুর ব্বরে 

সোহাগের আকুল তুফানে করি উন্মাদিনী, 
লয়ে শাককণামাত্র 

তৃপ্ত হন্ন বলি কোথা হ'ল অন্তর্ধান। 
আরে রে নিঠুর ছলাময়, 

দয়! নিঠুরতা বিমিশ্রিত হৃদয় তোমার । 
অহো৷ পড়ি ঘুমায়ে 

নাহি হল ধ্যান 

নারিনু ভাকিতে নারায়ণে। 

অহে! নিদ্রার আবেশে 

নারিলাম ভাকিতে নারায়ণে | 
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প্রথম দৃষ্ঠ ] 


ভীম। 


যুধি্ির | 


মানসে এল 


কি হবে উপায় ত্রোপদী? 

ঘুম ঘোরে ধর্শরাজ, হেরিলাম যেন 
এসেছিল দৌপদীর সখা, 
তৃপ্ত হস বলি 

যেন গেল চলিয়া সহসা! । 

দৌপদী, কোথ। গেল জনার্দন ? 
কি হবে উপায়! 

এঁ দুরে করে কোলাহল 

ব্রাহ্মণের দল, 
আসিতেছে বুঝি নিত্যকৃতা করি সমাপন । 
এখনি চাহিবে অন্্। 

কি হবে কি হবে 

রে পারঞ্চালী কি হবে উপায়? 
(নেপথ্যে ধর্শরাজের জয় হউক ) 
এ উঠিতেছে ভীম কোলাহল 
বিপ্রদল বুঝি আসিতেছে অন্ন আশে । 
ধ্যানমগ্রা রয়েছে পাঞ্চালী-_ 
ব্রক্ষশাপে নাহিক নিস্তার আজ । 
হয়ো না অধীর নরনাথ । 

বার বার ষিনি রাখিতে পাগব মান 
নিত্য অভিলাষী, 

আজি সখা হয়ে 

এ বিপদে রহিবে নিশ্চিন্ত ? 


৬১ 


লাক্সেল কল [ ছিতীয় অঙ্ক 


ত্ৌপদী। 


গাহে জয় বিপ্রকুল, 

দেখে আসি অস্তরাল হতে 

কি করিছে মহষি দুর্ব্বাসা । 

( উঠিয়া ) হে ফাস্কনি ! 
এসেছিল সখা তব । 

লয়ে শাককণা স্থালী হতে 

দিয়াছি তাহার করে। 
তৃপ্ত হন বলি 
আহারাস্তে হইয়াছে অন্তর্ধান | 
জানি না কোথায় গেল, 

বুঝি সাধিছেন কোন লীল৷ ছূর্বাসারে লয়ে 
যাও যাও করে ধরে আন ফিরাইয়া, 
কর সেবা বারেকের তরে প্রাণ ভরি | 
যদি যায় প্রাণ ব্রহ্মশাপে, 

ব্রন্মানলে যদি দগ্ধ হয় পাগ্ডবের কুল, 
আর নাহি পাবে অবসর 
পুজিবারে রাজীব চরণ তার। 

আন আন ফিরাইয়। জীবন বল্পভে-_. 
ষা হয় হউক ব্রহ্মশাপে । 

ধন্য ভক্তি তোর লো দ্রৌপদী, 

ধন জন্ম তোর 

ধন্য তোর আত্ম সমর্পণ । 

চিনিতে নারিহ্ু তারে 


৬২ 


প্রথম দৃশ্ত ] 


শুধু বুঝিয়াছি 


নামে তার বিপদের ভয় যায় দুরে, 


প্রভগ্নে মেঘখণ্ড সম। 

তাই শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি 

নাম লয়ে তার, বিপদ মাঝারে 
নির্ভীক হৃদয়ে দিই ঝাপ। 
ব্রহ্মশাপ তুচ্ছ গণি 

নাম লয়ে তার; 

কিবা ভয় আরেরে ফাল্গুনী, 
আয় পঞ্চ ভ্রাতা মিলি 
দ্রৌপদীরে সঙ্গে লয়ে 

প্রাণ ভরে ডাকি তারে । 

ডাক হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাঁল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
যজ্জেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষুঃ 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ। 

( চতুদ্দিকে হরে মুরারে ইত্যাদি শব্খ ) 
এ শুন, নামে তার ভরিছে ভুবন, 
জলস্থল গাইছে তাহার নাম 


, প্রাণ মাতোয়ারা ! 


এ শুন-_ 
পুঙজে পুঞে পাখী পাদপের শাখে 
প্রেমানন্দে হইয়া বিভোর 


ঈঠত 


আনেন, জল [ দ্বিতীয় অঙ্ক 
গাহিতেছে প্রাণময় নাম ! 
নামে কাপিছে মেদিনী-_ 
নামে স্পন্দিত গগন-_ 
নাম ভরে পূর্ণ বাযু। 
সুমধুর স্বরে দুর দূরাস্তরে 
এ শুন অগ্সর অঞ্ষরী যত 
গাহিছে তাহার নাম, 
ভেসে গেল ভেসে গেল বিশ্ব নাম মনোতে। 
লহ নাম 
হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
( সকলের প্রস্থান ) 


১০০ 


হ্বিতীন্ত দুষ্ট । 
অরণ্য । 
দুর্ববাসার শিশ্তদ্ছয় | 


১ম শিঃ। ( উদগার তুলিয়া ) ওঃ পর্যাপ্ত আহার, কি বল ভাণ্ডোদর ? 

২য় শি । ( উদগার তুলিয়! ) পধ্যাপ্ত-_পর্যাচ--অপধ্যাপ্ত। 

১ম শিঃ। পর্যাপ্ত অপধ্যাঞ্ধ ছুই বল্পে যে? 

২য় শিঃ। পর্যাপ্ত বন্ুম প্রচুর হয়েছে, আর অপর্ধ্যাপ্তি বন্ধুম, গ্রচুরের 
চাইতেও বেশী হয়েছে বলে। বলি ঠাকুর কোখায় গেলেন ? 


৪ 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] সেন্স, অল 


১ম শিঃ | বোধ হয় উত্বানশক্তি উপস্থিত ক্ষেত্রে হারিয়েছেন, কোথাও 
বিশ্রাম নিচ্ছেন । আচ্ছা আহারটা কোথায় হ'ল বল দেখি? 

২য় শিঃ। সেইটাই ত ঠিক কর্‌ৃতে পারছি না। নদীর ধারে 
নিত্যক্রিয়া কচ্ছিলুম, তারপরই আহারের উদ্যোগ, তা সে 
ঘাটেতেই হ"ল, কি ধর্মরাজের বাটাতেই হ'ল, সেটা ঠিক 
স্মরণে আসছে না। আচ্ছা তুমি বল দেখি কিকি আহার 
হল? 

১ম শিঃ। আমি কি আর তোমার মত মূর্খ হে। নানাবিধ-_ 
নানাবিধ । 

২য় শিঃ। তবু ছু-একটার নাম কর না। 

১ম শিঃ | এই ধর না কেন প্রথম--তাইত কি মনে পড়ছে না- আচ্ছা 
প্রথমটা ছেড়ে দাও। তারপর ধর দ্বিতীয়টা-দ্বিতীয় হে 
তাইত কিছুই মনে আস্ছে না যে--অতি উপাদেয় অতি 
উপাদেয় । কি খেলুম কিছুই বুঝতে পারছি নাঁ_দাও ত 
ভাণ্ডোদর নামটা বলে । 

২য় শিঃ। এ টুকুই ত বড় মজা । খেয়েছি বটে অতি উপাদেয়__নানা 
রসের নানা দ্রবা, কিস্তকি যে খেলুম, তাই ত--রাজভোগ কিন! 
নামগুলো বোধ হয় জানা ছিল না। আচ্ছা ব্রহ্মচারী কেমন 
করে খেলে বল ত? 

১ম শিঃ। অর্ববাচীন, এটা আর বলতে পাচ্ছ না? এজন্সে তোদের 
আর আত্মজ্ঞান হবে না দেখছি । দিব্য হা করে-_না না তাও 
ত নয়--তাই ত হে, সব কেমন গোলমাল ঠেকছে যে। 

২য় শিঃ। ওহে ব্রহ্মচারী, আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ করছ, আর এই সামান্য 


ত৫ 


'হসাখ্সে্ অতল [ দ্বিতীয় অন্ক 


ইন্জ্িয়গোচর জ্ঞানগুলো, তাই সঠিক স্মরণে রাখতে পাচ্ছ না । 
( উদগার ) 

১ম শ্িঃ। তাই ত, খেলুষ--ফ্াড়াও দাড়াও একটু স্তায়ের বিচার আছে। 
খেলুম ভারি মিষ্টি, উদরও তৃত্ধ হল, পূর্ণ হল সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই বা প্রমাণের আবশ্তক নাই। (উদরে হস্ত দিয়া) 
অভাব হচ্ছে তিনটে জিনিষের-_-কোথায় খেলুম, কি খেলুষ, 
কেমন করে খেলুম। 

২য় শিঃ। আর একটা অভাব ধর-_-কিসে করে খেলুম । 

১য শিঃ। ঠিক বলেছ, সমস্যা এই চারটে হল । আর একটা আছে-_কে 
আহাধ্য দিল। 

২য় শিঃ। তার রূপ, অবয়ব | 

১ম শিঃ। তার স্ত্বীত্ব বা পুরুষত্ব । দেখ, উদরটা পরিতৃপ্ত হয়েছে আর 
আহারটা উপাদেয় হয়েছে। এ ছাড়া সর্বগুলি সমস্া দেখতে 
পাচ্ছি । 

২য় শিঃ। সমস্যা বই কি। রীতিমত বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা স্থত্রা্দি 
প্রয়োগে নির্ঘট করতে হবে| এ যে ঠাকুর এই দিকেই 
আসছেন । ( উদগার ) 

(ছুর্বাসার প্রবেশ ) 

ছুর্ববাসা ৷ কি হে, তোমাদের পরিতৃপ্ত আহার হয়েছে ত? 

১মও ২য় শিঃ। আজ্ঞে হী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, শির নত করে 
প্রণাম কত্তে পাচ্ছি না । অপরাধ নেবেন না, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। গুরুতর আহার হয়েছে গুরুদেব । 

ছুর্ব্বান! ৷ তবে সন্দেহ কোথায়? 


দ্বিতীয় দৃষ্ত ] লাম্মন্ত.করতল 


১ম শিঃ। সন্দেহ অনেক গুলি--কি খেলুম, কোথায় খেলুম, কেমন করে 
খেলুম, কিসে করে খেলুম, কে দিলে-_গুরুদেব আমাদের এত 
বিস্বৃতি হয়েছে বোধ হয় আর বাচবো না। 
দুর্বাসা । এঁ গুলো আমারও সন্দেহ হে। আমারও কিছু স্মরণে আসছে 
না। সব যেন কেমন একটা ইন্ত্রজালের মত বোধ হচ্ছে, 
কি বল? 
(ভীম, অজ্জুন, যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রবেশ ) 
ছুর্ববাসা। কল্যাণ হোক ধর্মরাজ | বষি সহঅ শিষ্য সঙ্গে লয়ে পারণের 
জন্য তোমার আশ্রমে অতিথি হয়েছিলাম । তোমার কল্যাণে 
পর্যাপ্ত আহারে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। 
এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কি প্রকারে এত আয়োজন করলে 
বুঝতে পাচ্ছি না । আশীর্বাদ করি তোমাদের মঙ্গল হোক । 
( ভীম, অজ্জুন প্রভৃতির সবিম্ময়ে পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ ) 
কেন ধর্শরাজ অমন বিস্মিতভাবে দাড়িয়ে রইলে যে ? 
যুধিষ্ঠির ।  (সবিশ্ময়ে ) খবিবর, নাহি জানি 
কেমনে হে শিষ্যসহ তুমি 
হলে পরিতৃপ্ত । 
করি নাই কোন আয়োজন । 
জান ভাল তুমি, 
ক্রৌপদীর আহারাস্তে, 
অন্ন দিতে নাহি শক্তি পাগুবের। 
তাই ভাবি-_ 
কেমনে গো তৃপ্ত হলে.আজি। 


* ৭ 


আআ ্েন্প-চন 'েভিতীয় অঙ্ক 


ছুর্ববাসা ৷ 
মিষ্টির । 


ভীম ॥ 


কে আনিল আহার্য সম্ভার 
সেবা তরে বিপুল এ জন. সজ্মের | 
কিছু কর নাই আয়োজন ? 
কিছু করি নাই 

কিছু করি নাই খধষিবর; 
ব্রহ্মশাপ ভয়ে ভীত হয়ে 

হয়েছি ত্রৌপদীর শরণাগত, 
এই মাত্র জানি। 

মিথ্যা কথা-- 
করেছিন্ু যাহা প্রয়োজন | 
বিপদে পড়িয়া যা করিলে 

পায় জীব পরিজ্রাণ, 

করেছিন্ু তাই। 

ডেকেছিু নারায়ণে, 

অগতির গতি যিনি অনাথ শরণ, 
লয়েছিনু নাম তার । 
কেঁদেছিন্ন নামের আবেশে; 
পশুপক্ষীসহ অরণ্যাণী 

নামে উঠেছিল মত্ত হয়ে। 
প্রতিধ্বনি তার, 

এ শুন খধিবর (নেপথ্যে স্থুর লয়ে-হরে মুরারে ইত্যাদি 
85185554 
খধিবর লহ নাম, 


স্বীয় দৃ্ধ] 


জুন । 


দাও স্থর মিলাইয়া নামের লহর সহ। 
হে মহষি, তপস্থী মহান ! 

সত্য কি হয়েছ তৃপ্ত? 

সত্য কি গে শিশ্বাবৃন্দ সহ, 

লভি অন্গ হয়েছ সন্তোষ? 
সত্য কি গো 

ধন্মরাজ করি ছৃঞ্ধ অতিথি মণ্ডলী, 
পেয়েছেন পরিত্রাণ ব্রদ্ষশাপে ? 
সত্য কিংবা প্রহেলিকা-_ 

বল বল, 

ধরি রাজীব চরণে তব, 

লভেছ সম্তোষ তুমি পাণ্ৰ আশ্রমে । 
শুন পার্থ, শুন ধর্মরাজ । 
বহুদিন গত হল, 

পরিতুষ্ট করি মোরে সেবায়, ছুর্যোধন 
মেগেছিল বর । 

প্রয়োজন মত ভার 

দিব বর, করেছি অঙ্গীকার । 

করি কুটীল মন্ত্রণা, 
শিশ্তবুন্দ সহ আসিতে হইবে, 
অতিথি সৎকার আসে, তোমার আশ্রমে-_ 
এই বর করিল প্রার্থনা । 

পণ বদ্ধ আমি, হইনু স্বীকৃত। 


১৮ 


আকন অতল [ খিতীয় অঙ্ক 


দ্রৌপদী | 


তাই এসেছি্ছ। 
জানিত সে ভাল, 
দ্রৌপদীর আহারাস্তে - 
আসিলে আশ্রমে তব, 
নাহি পার দিতে অন্ন । 
সৎকার বিমুখ হলে, 

উঠিত জলিয়া ক্রোধ মম, 
ভন্মীভূত হস্ত পাওুকুল, 
হস্ত নিষ্ষণক ছৃর্যোধন । 
কি বলিব এবে বুবিয়াছি, 
সহায় যাহার শ্রীমধুস্থদন, 
নাহি তার সঙ্কট কখনও । 
কৃপায় তাহার 

লভিয়াছ পরিত্রাণ ব্রহ্ষশাপে । 
ধন্য লীলা ধন্য ছল তার, 
করিলেন পরিতৃপ্, ইচ্ছা মাত্রে, 
বিপুল এ ক্ষুধিত ব্রাহ্মণদলে । 
ধন্য জন্ম তোমাদের, 

লহ্‌ ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ, 
পাবে রাজ্য ফিরিয়া অচিরে । 
হে ব্রাহ্মণ খষিরাজ ! | 
নাহি করি প্রার্থনা তোমাক 
ফিরিয়! পাইতে রাজ্য । 


ঙ৬ 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] নল তল 


কৃপা করে শুধু বলে দাও, 
কোথায় গেলেন, কোন বেশ ধরি 
আসি তোমার সকাশে, 
করিলেন তৃপ্ত। 
দেখেছিলে কি গো 

শ্রীকর কমলে তার 

ছিল শাককণা-_ 
আদরেতে যাহা করেছিন্ধ নিবেদন 
দেখেছিলে কি গে 

হাস্যময় প্রফুল্ল আনন, 
অথবা 

বিষগ্জ বদনে অশ্রভরা মুখে 
এসেছিল তব পাশে? 

ছিল কি নয়নে বারি তার? 
পরিতৃঞ্ঠ হু বলি, 
কণামাত্র শাক তুলে লয়ে, 
আদরেতে ধরিলেন করে, 
বজ্জসম বাজিল হৃদয়ে । 

সরমে হুইচ্ছ অচেতন । 

বল বল--দেখেছ কি তারে 
বিষাদ মণ্ডিত মুখে চলে যেতে । 
চর্ববাসা ভাগ্যে ঘটে নাই- 

দেখি নাই- দেখা পাই নাই। 


গ৯. 
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এসেছিনু কীটসম্‌ আহারের তরে, 
লভিয়াছি পর্যাপ্ত আহার .এই মাত্র জানি। 
ধন্য তৃমি ভ্রুপদ নন্দিনী, 
ধন্য ভক্তি তব । 
করিলাম বৃথা কালপাত 
কঠোর তপেতে, 
বুথ! অন্ম আমাদের ॥ 
লভি জন্ম বিপ্রকুলে, 
কত তপন্তায় মগ্ন থাকি দিবানিশি, 
করিয়াছি লাভ তপোবল অতুল মহিমাময় $ 
সহিয়াছি ক্লেশ অসীম অনস্ত, 
প্রাণপাত পরিশ্রমে, অনাহারে, অনিভ্রায় 
অদম্য উদ্যোগে, 
করিয়াছি সন্ধান আত্মার-_ 
কিছু পাই নাই, 
যাহ! পাইস্নাছি অতীব সামান্ত তাহ! 
তুলনায় তোমার সহিত । 
জানিয়াছি ভাল, 
তিনি নহেন ছুর্লভ, 
দুর্লভ তাহার প্রেম, 
পূর্ণ যাহে হৃদয় কমল তব 
রহ মগ্ন এই প্রেষে, 
কর প্রেমময় পঞ্চ স্বামীরে তোমার 
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রহুক'গৌরবান্থিত বিশ্ব বক্ষঃ, 
মাখি অঙ্গে এ প্রেম কাহিনী। 
, প্রতি পরমাণু গাহুক এ প্রেম গাথ]। 
হইচ্ছ কৃতার্থ পেয়ে প্রেমের আভাস। 
আসি আমি, ৃ 
শুনাইব জীবে জীবে এ প্রেম কাহিনী তব। 
হও ম্ঙ্গলময় সবে । 
(শিস্তসহ দুর্ববাসা ও পাগুবগণের প্রস্থান ) 


(বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ ) 


বিশ্ববুদ্ধি। একি ভূতের খেলা! আগে বুঝেছিলুম, আবাগীর বেটা 
খালি কাপড় বের করবার মন্ত্রজানে। ব্রাক্মণীকে বললুম, 
হাজার হ*ক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক কিনা ।--সে বললে 
যখন কাপড়ের মন্ত্র জানে, তখন .ছু'দশ খানা অলঙ্কারও 
যেনা বের করতে পারে, এমন নয়। সেই মন্্রটী 
শেখবার জন্যে তোমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছি। 
তারপর, অনেক কষ্টে বনের ভিতর খুঁজে তবার করলুম। 
এসে দেখি--লাঁখ লাখ লোক, যে যেখানে পেয়েছে বসে 
আছে। বসে আছে, আহ্মছিক করবার জন্য; কিন্তু ইসারা 
ইঙ্গিতে, আহারের ব্যবস্থাটা! কিরূপ হবে সেই দিকেই মাথাটা 
খেলাচ্ছে দেখলুম । ভাবলুম, তবে বুঝি পাগ্বের বাটীতে 
মহা সমারোহে কোন যজটজ্ঞ হচ্ছে, উদরটা উত্তমরূপে পরিতৃঞ্ধ 
হবে। আমিও তাদের দলে ভিড়ে, চোখ বুজে আহ্ছিক 


৭৩ 


মাাস্সেম্ল তল [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


করতে বসে গেলুম। ভাবলুম, আহারের পর তোমার সঙ্গে 
দেখা করব। খানিক বসে থাকবার পর, ওম! কি মন্ত্রই 


জান মা! হঠাৎ বনটা যেন কেপে উঠল, কি একটা 


দ্রৌপদী । 
বিশ্ব। 


' ক্রৌপদী । 


“হরে মুরারে* শব উঠল। সত্যি বলতে কি প্রাণটা যেন 
গলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে-_কি বলব মা, চার ধার থেকে 
হেউ হেউ শব্দের রোল উঠে পড়ল। তারপর কত কি যে 
খেলুম, তার ত ফর্দ করা যায় না। কেমন করে কোথা 
থেকে খেলুম, কিছু বুঝতে পারা যায় না। শুধু এই টুকুই 
বুঝেছি মা, খালি কাপড়, কি খালি গয়না বার করতে শেখনি, 
খাবারও বিষ্ুতে পার। তোর পায়ে ধরি মা আমাকে মন্ত্র 
কটা শিখিয়ে দে। 
কে তুমি ব্রাহ্মণ? 
আমি দুর্ধ্যোধনের রাজসভায় থাকতুম,-তোমাকে বাল্যকাল 
থেকেই জানি মা; আমি তোমার সস্তাঁন_বড় কষ্ট 
মা বড় কষ্ট; এ মস্তর তিনটে শিখিয়ে দিলেই, আমার 
সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। অন্ন, বস্্র অলঙ্কার, মন্ত্রের 
চোটে ষর্দি এই তিনটে বার করতে পারি তবে আর 
কিসের ছুঃখ । 

শুন বিপ্রবর ! 

নাহি জানি কোন মন্ত্র 

নাহি কোন শক্তি মোর। 

জানি মাত্র নাম তার, 

ধাহার ইচ্ছায় 
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দ্বিতীয় দৃশ্ত ] শীক্ষেন্প হল 
অনন্ত ত্রদ্ধাণ্ড হয় প্রসবিত ; 
লহ নাম তার 
যাবে অভাবের জালা ঘুচিয়্া তোমার । 
বিশ্ব। ছলা ছাড় মা _ছলা ছাড়, অত ভদ্রয়ানিতে কাজ নাই । যখন 
খুঁজে খুঁজে সন্ধান বার করেছিঃ তখন মস্তর কটা না শিখে 
যাচ্ছি না। রঃ 
দ্রোৌপদী। সত্য কহি বিপ্রবর, 
যদি কোন মন্ত্র বলে 
হয়ে থাকে অসাধ্য সাধন, 
নাম মাত্র মন্ত্র তার । 
লহ তার নাম, 
দিবানিশি থাক শরণাগত, 
একান্ত নির্ভয় সেই আশ্রয় তীহার । 
দয়াময়, সর্বজীব সমপ্রিয় তার, 
তুমি আমি ভেদ, নাহি তার কাছে। 
নাম মাত্র ভরসা আমার, 
নাম কর ভরসা তোমার । 
বিশ্ব। সত্য বলছ? দেখ, ব্রাক্ষণকে বঞ্চনা ক'র না। ব্রাহ্ষণ-- 
রোজ সন্ধ্যা আহ্কিক করি, একাদশী করি, আরও কত কি 
ধন্খ কার্য করি, তোমরা মেয়ে মানুষ বুঝতে পারবে না, 
ঠকালে ব্রক্মশাপ লেগে যাবে । 
ত্রোৌপদী। সত্য কহিলাম, মন্ত্র মাত্র 
"নামের মহ্মা তার; 
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বিচিত্র ত্রন্ধাণ্ড নাম মহ্মাময় । 
নাম জীবের জীবন, 
লহ্‌ নাম, লহ নাম বিপ্রবর | 
বিশ্ব। বল, কি নামেতে বস্ত্র পাওয়া যাবে। আচ্ছা কাজ নেই-_ 
কি নামেতে খাবার দাবার গুলো বেরুবে না না থাক--আগে 
গয়নার নামটাই বল, খাওয়া পরা না হলেও হতে পারে, 
্রাহ্মণীর অলঙ্কার ন| হলে সে বড় বিষম দায়। না-_কাজ নেই 
যেটা হোক বল। 
ত্রৌপদী। যেই নামে ইচ্ছা হয় ডাক হে ্রাহ্মণ। 
সবই তার নাম, 
হরি, কৃষণ, বিষু দয়াময়, 
পীতান্বর, শ্রীমধুস্থদন, নারায়ণ, জনার্দিন। 
নাম কত তার। 
যাহা ইচ্ছা বলি কর সম্ভাষণ। 
ধর জড়াইয়া, সরোজ চরণ 
সাদরে প্রাণের মাঝে ; 
পাবে যাহা অভির্ূচি। 
বিশ্বা(? এ আবার ঠকাচ্ছ-_আবার ঠকাচ্ছ। আমি অনেক নাম 
চেষ্টা করেছিলুম, কাপড় বের করবার জন্ম, কেষ্ট, বিষ্ং 
“হরি, দয়াময়, ঢের বলেছিলুম মা  ত্রাঙ্মণীর কাছে অগ্রস্তত 
হয়েছি। ও সব নামে কিছু হবেনা ২ .. 
ভ্রৌপদী। নির্বোধ ব্রাহ্মণ ! 
. চাতুরী না করি, 
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নাম নহে কৌতুক সামগ্রী। 
নাম প্রাণ, 
প্রাণময় করি নাম ধর মুখে, 
যাবে দুরে অভাবের মোহ । 
বিশ্ব। তুমি একটা বাধা নাম বলে দাও । তোমার পাষে ধরি মা। 
ত্রৌপদী। বল, হরে মুরারে মধু কৈটভারে 
গোঁপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষু 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 
বিশ্ব। এই বললেই হবে? দেখ। 
দ্রোৌপদী। লহ নাঁম সম্মুখে আমার 
হরে মুরারে মধু কৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 
যজ্ঞেশ নারাষণ রুষ্ণ বিষু 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 
বিশ্ব। হরে মুরারে মধু কটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 
ষজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষু 
নিরাঅয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 
তাই ত প্রাণটা কেমন হল যে। আবার বি, 
বারে মু ুকটজানে গোপাল গোকিত মক শোন ইতযামি। 
তাই ত। একি হল, চোখে, জল. আক্ছে, বুধের 'ভিযার; 
৭ ফড় করছে, প্রাণটা ফেম কেমন গলে গলে যাচ্ছে আধার 
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বলি, হরে মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যাদি, আবার বলি হরে 
মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যার্দি। আবার বলি হরে মুরারে 
মধু কৈটভারে ইত্যাদি-_বড় মিষ্টি, বড় মিষ্টি, ভ্রৌপদী-_ভগবতী 
-_মা-_কি শেখালি- প্রাণের ভিতর কি ঢুকিয়ে দিলি মা! 
ত্রোপদী ।  মৃহ্ুমুহ ভাক নাম ধরি, 
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, 
ওই নাম ভরসা তোমার । 
ওই নাম মৃত সঞ্জীবনী 
সিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র। 
কাপাও এ গহন কানন, 
উচ্চৈঃস্বরে তুলি নাম রোল । 
পাপপূর্ণ রাজসভা৷ কৌরবের, 
কর গিয়! নামময়, 
নামে দাও ভাসাইয়া 
কৌরবের পাপরাশি, 
পূর্ণ হবে আকিঞ্চন তব। 
বিশ্বা। একি হল। আর ত কাপড় চোপড় প্রাণ খুঁজছে না। আর 
যেন কোন অভাব নেই, সব যেন পেয়েছি, যেন সব ছুঃখ 
মিটে গেছে । কিন্তু বাড়ীতে গেলে ত আবার সব মনে পড়ে 
« যাবে । আবার বস্ত্র অন্ন, অলঙ্কার, একেএকে সব প্রাণে 
উঠবে । তখন কি হুৰে মা। 
ভ্রৌপদী। কিছু নাহি ভেব, 
নাম লয়ে যাও চলে। 


লী 
€&: 


তৃতীয় দৃশ্ত ] নাক্সে্স হল 
সর্বছুঃখহারী 
হরিবেন ছুঃখ তব। 

বিশ্ব। তবে তাই হোক্‌। শুধু লই তার নাম_হরে মুরারে মধু 


ভারে ইত্যাদি । 
€ নাম করিতে করিতে প্রস্থান ) 
ভ্রৌপদী। বড় হুধা-_বড় হুধা__ 
পূর্ণ হোক ব্রাহ্মণের মনস্কাম। 
(প্রস্থান) 


ততীন্্ দুস্থ । 
বিরাট প্রাসাদ-_মধ্য রাত্রি । 
ভীম। 


ভীম। নাম কি দুর্বল এত? 
বিশ্বাস কি বলহীন ? 
পঙ্কিল কি জীবের হৃদয়, 
নাহি হয় তাহে বিধাতার পদক্ষেপ ? 
মানবের অশ্রুবিন্দু 

এত কি নীরস, 

নাহি পারে ভিজাইতে 
সরোজ চরণ তার? 


সনু 
১৭ 


ভান সত [দ্বিতীয় অঙ্ক 


জীবনের প্রতি ক্ষুত্রক্ষণে, 

করি যারে মর্খে মর্শে আলিঙ্গন, 
সেকি এত দূরে? 

কত দূরে তুমি প্রভু ! 

কত দূরে তুমি জগন্নাথ ! 
রজনীর কৃষ্ণ অন্ধকার 

মাথিয়া বিপুল অঙ্গে, 

দুরে শিরোপরে, 

এঁ যে অশ্বর কালিমাময়, 
চিতানল স্ফুলিঙ্গের মত 
রয়েছে বিস্তৃত নক্ষত্রমণ্ডলী যথা, 
তার উর্ধে-_তারও উর্ধে 
তুমি কি গে! ? 

মর্্ন্তদ আর্তনাদ 

দুর্বল জীবের, 
অশক্ত কি যেতে সেথা! ? 
প্রাণম্পর্শী দীর্ঘশ্বাস, 

ভগ্নহৃি হতাশের, 

করে নাকি সঞ্চালিত 

সে রাজ্যের বাযুস্তর ? 

নাহি কি আকাশ সেথা, 
করিবারে প্রতিধ্বনি জীব ক্রন্দনের ? 


“৩ 


তৃতীয় দৃষ্ঠ 


দ্রৌপদী । 
ভীম। 


তত 1 


ভীম। 


ম্াব্েন অতগ 

ফেলি যদি সিদ্ধুজলে, তবু-কিহে-রবে তুমি স্থির? 
এত দুরে তুমি? 
আশ্রয়ে আশ্রিতে, 
নাহি কিরে তিল মাত্র আত্মীয়তা, 
ঘুচাইতে এ দূরত্বের ব্যবধান ? 
জগম্নাথ-জগন্নাথ ! 

(দ্রৌপদীর প্রবেশ ) 
কে তুমি? 
আমি । 
আছে ভুমগ্ডলে ছুটী মাত্র প্রাণ, 
“আমি” মাত্র বলিলেই যাবা 
পায় ভীম পুর্ণ পরিচয় । 
বল তুমি কোন জন তার? 
( অগ্রসর হইয়া ) কে কে তারা হৃদয় বল্পভ ? 
একজন-- 
প্রাণের যে প্রাণ এই দেহে, 
মম্ম মরমের, 
আত্মার বিমল আত্মা, 
যাহার উদ্দেশে ফেলিতেছি তণ্শ্বাস, 
সরল, কুটীল, | 
দয়াময়, কঠোর, নিষ্ট্র, 
কি জানি সে কি-- 
জীব কিন্বা যাদুকর, 


৮১. 


ব্দ্বক্মেনন ব্তল [1দ্বতাম অন্ক 


ভীম। 


প্রভূ কিবা দাস, 

সখা কিম্বা অরি, 

নাম কষ্ণ তার । 

কেবা অন্ত জন প্রিয়তম ? 
কৃষ্ণ একজন কৃষ্ণা অন্যজন-_ 
তুমি তুমি লো৷ দ্রৌপদী । 
পাপ কৌরবের রাজ সভ| মাঝে, 
কৃষ্ণ কেশরাশি 

তোর চরণ চুদ্ধিনী, 

আলু থালু$, 

কুঞ্চিত ভ্রভঙ্গী, 
আত্মস্পর্শী চাহনি নয়নে, 
বিকম্পিত বিশ্বাধর, 
বিস্ফুরিত নাসারম্ধ, 

থর থর কম্পিত উলঙ্গ বক্ষঃ, 
উ্ধ যুক্তকরে 

ডাকিতেছে জগন্নাথে 
রাখিতে সরম। 
পঞ্চস্বামী, বন্ধমুখ অগ্নিগিরিসম | 
থর থর বিকম্পিত, 

লুস্তিত ভূতলে, 

সে মূরতি তোর 


৮ 


তৃতীয় দৃষ্ত ] .. মেসে খল 


নিত্য করি দরশন। 
সে মূুরতি তোর 
রণ চণ্ডীসম 
করিবে নির্মল কুরুকুল। 
সে মুরতি তোর, দিয়াছে চিনায়ে, 
কষ কৃষ্ণা ভেদমাত্র আকারের । 
পত্বী তুমি অন্ত সকলের, 
ভীমের দেবতা--- 
ভীমের শ্রীকৃষ্ণা তুই__ 
তুই লো ভ্রৌপদী। 
ত্রৌপদী। (ভীমের বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া ) ধীরে নাথ, 
মৃতা সে দ্রৌপদী | 
আমি সৈরিদ্বী, প্রেতাত্মা তাহার। 
আছে মোর পঞ্চম্বামী, 
দাস তারা বিরাটের । 
পশুপাল দুইজন, 
তৃতীয় নর্তকী মাত্র, 
নাম বৃহন্নলা । 
জ্যেষ্ঠ অক্ষসেবী ক্রীড়া সহচর । 
ভুলে যাওঃ ূ ৃ 
নহ তুমি ভীম, 
মাত্র স্থপকার। 
পাগুব অজ্ঞাত বাসে, 


৮৩ 


অম্ল তল [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


ভীম। 


আছে কোন পূর্থীর অজ্ঞাত কোণে। 
সত্য তোর পঞ্চস্বামী 

দাস বিরাটের, 

কিন্ত জানি আমিঃ 

আছে স্বামী অন্য একজন, 
যাহার অজ্ঞাত বাস 

নহে পাগ্ডবের মত 
মাত্র বর্ষ ব্যাপী । 
নিত্য সে অজ্ঞাত, 

অজ্ঞাতে, নিভৃতে, 

করে তোরে আলিঙ্গন । 
অজ্ঞাতে সে থাকে সর্বস্থলে, 
অজ্ঞাতে সে জীবে করে প্রাণদান, 
অজ্ঞাতে সে 

রচে এ বিরাট রাজ্য 

ব্র্মাণ্ড বিশাল । 

অজ্ঞাতে সে, 

ইহারই ভিতর 


প্রতি অনু করে নিরীক্ষণ। 
অজ্ঞাতে সে আসে, 
অজ্ঞাতে সে হাসে, 
অজ্ঞাতে সে থাকে মত্ত 


৮৪ 


তৃতীয় দৃশ্ ] নাম্েল্প ববতদ 


আত্মক্রীড়া লঃয়ে। 
সুখ-দুঃখ মাখা 

আশার কজ্ছলী 

পরায়ে জীবের চক্ষে, 
দেখায় তাহারে 
মায়াময় মোহন জগৎ ছবি । 
ধায়, আশার পশ্চাতে জীব, 
অনস্ত অনস্ত কাল। 

দেখে সব বসিয়া অজ্ঞাতে ৷ 
যদি কোন শুভক্ষণে 

ঘুচে ধাধা কারও, 

জগতের কর্ধমম্থ পথ পর্যটনে 
হয়ে ক্লান্ত, 

পড়ে বসি পথগ্রান্তে-_ 
“আর পারি না চলিতে পঞ্, 
মাও হে বিরাম 

ঘুমাইতে চরণের 
ছায়াতলে” বলি 
যদি উঠে কীদি, 

যদি কারও অশ্রধারা, 
কোথা জগন্ধাথ বলি 
ভাসাঁয় বিতপ্ত বক্ষঃ-__ 


৮€ 


বযাক্সন্ন অহন ' [দ্বিতীয় অঙ্ক: 


দ্রৌপদী। 


তবেই তখন, 

ছাড়িয়া অজ্ঞাত বাস, 
আসে ছুটে পাশে, 

দেয় মুছাইয়া অশ্রজল | 
আছে সেই ষষ্ঠ স্বামী 
তোর লো! দ্রৌপদী, 
নিয়ত অজ্ঞাত বাসে। 
আসে কি এখন, 

নিত্য পাশে তোর, 
মুছাইতে অশ্রধারা-_ 
নিতে সৈরিম্ধীর মাল্য উপহার ? 
দেখিতে সৈরিষ্ী সাজে, 
সেজেছে কেমন 

সখি তার চরণ আশ্রিতা ? 
দাসীত্বের ক্লান্তি বারি, 
শোভে তার কোমল আননে 
কেমন সুন্দর? 

মরমের দীর্ঘশ্বাস তার, 
কেমন কাপায় 

হৃদয়ের বাসাঞ্চল-_ 
আসে কি এখন ? 

আসা যাওয়! 

কেবা জানে তার?. 


চ. 


তৃতীয় নৃষ্ত ] 


ধর্মবীর, ধর্মের সোদর তুমি, 
হইও না আত্মবলে সন্দিহান 
বিপদের কোটা ঝঞ্চাবাত, 
বাজে বুকে জানি-_ 
কিন্তু থেক স্থির, 
উচ্চচুড় গিরিসম | 
তাহার মঙ্গল দৃষ্টি, 
জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, 
দিবে সব মুছাইয়া । 
সম্ভ্রম, সম্পদ, 
গিয়াছে যগ্যপি সব, যাক্‌ । 
গায় যেন ইতিহাস 

ষুগ যুগান্তর ধরি, 
বিপদে পাগুব ছাড়ে নাই 
ধশ্মশবল । 

বিপদের রাশি, 
উন্মিদল সম আসিতেছে, 
আরও্রা আসিবে কত। 
আত্থক্‌, তারই বলে 
পাব মোর! পরিত্রাণ । 
আসে বানা আসে, 

ভাক জগন্নাথে নিশিদিন । 
কি ভয় তাহার, 


৮৭ 


নাম্সেন্স এল [ ছিতীয় অন্ধ 


সখা যার নারায়ণ । 
পুরুষ তোমরা, 
ধৈর্য্য ধশ্ম তোমাদের ; 
পার নিজ বলে 
সহিবারে অদৃষ্টের দুর্বিপাক । 
অধীরা, দুর্ধল!, নারী আমি, 
জান কত সহি ? 
'আজি পুনঃ নৃতন সঙ্কটে পড়ি 
আসিয়াছি তব পাশে । 
ধীরে-_-অধীর হয়োনা, 
ধীরে শুন, ধীরে কর প্রতিকার । 
(ভীমের সবিস্ময়ে অবলোকন ) 

অধীর হয়োনা, 
অধীর! হইয়া আমি 
আসিয়াছি তব বক্ষে 
লইতে আশ্রম । 
ধীরে--রক্ষা কর 
সম্রম আমার । 
নারী তুচ্ছগণে সব, 
সতীহ্বের তুলনায় । 
আজি পঞ্চন্যামী রক্ষিতা দ্রৌপদী 
বিপন্ন সতীত্ব লয়ে 

(ভীমের অধীরতা ও স্ষুক্ষভাব প্রকাশ ) 


৮৮ 


তৃতীয় দৃশ্ত ] 


ভীম। 


দ্রৌপদী । 


নক্সেন্ল তল 

ধীরে-_-শুন : | 
ধীরে- _বক্ষঃ রাখ চাপি, 
ধীরে-_ফেল দীর্ঘশ্বাস, 
ধীরে- চল মোর সাথে, 
ধীরে- বক্ষ লম্পটের, 
কর বিচুণিত পদাঘাতে, 
স্পর্ধা ঘার চাহে 
আলিঙ্গিতে পাণ্ডব কামিনী । 
(উর্ধে চাহিয়া! ) আর কত ধৈর্য্য 
ধরে জগন্নাথ 
দুর্বল মনুষ্য প্রাণ । 
চুপও ধীরে এস 
শক্রপুরী জেন 
এই বিরাটের গৃহ । 

( উভয়ের প্রস্থান )। 


ন্বােন্ল খবতব [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


বিশ্ব। 


ভতুঙ্থ দুষ্ঠা। 
বিরাট রাজপুরীর প্রীস্তভাগ ৷ 
বিশ্ববুদ্ধি। 
বুদ্ধির বহর দেখে, বাবা নাম রেখেছিল বিশ্ববুদ্ধি। নামেও 
যা, কাজেও তাই। বুদ্ধি তকিছু অভাব নেই। কিন্ত 
হলে কি হয়, মাগী কাণে সেই যে মস্তরটা ঢুকিয়ে দিলে, সেই 
অবধি কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছি। সেই ভূতে 
পাওয়া নামটা মনে জেগে উঠলেই বিশ্ববুদ্ধির বুদ্ধি শুদ্ধি সব 
কেমন হতভম্ব হয়ে যায় । কেমন চোখ ছল ছল করে, গায়ে 
কাটা দিয়ে ওঠে, বুকটার ভিতর ধড়ফড় করে, প্রাণটার ভিতর 
আকাশের মত হা হা করতে থাকে । জগন্নাথ জগন্নাথ ! 
এঁ দেখ গাণ্টা বিম্‌ ঝিম্‌ করছে, প্রাণটা ফাক হয়ে যাচ্ছে, 
ছুনিয়াটা চোখে মিলিয়ে যাচ্ছে, তবু কিন্তু নামটা, ভিতর 
থেকে কেমন ষেন ফুলে স্কুলে বেরিয়ে আস্ছে। জগনাথ ! 
দূর হোকুগে, যা হয় হোক্‌, আবার বলি জগন্নাথ! আবার 
বলি জগন্নাথ! জগন্নাথ !! জগন্নাথ !!__কি হলো আমার-_ 
কি কল্পে আমায় জগন্নাথ! আঃ ঢেউটা বেরিয়ে গেল। 
হাপ ছেড়ে বাঁচলুম। (ক্ষণেক বিচরণ করিয়া ) তা নামটা 
কি আর জানতেম না। এ"ত পাঠশালার ছেলেরাও জানে, 
বিশ্ববুদ্ধির কি আর এইটেই অজান! ছিল? কিন্ত বলিহারি 
মাগীর মস্তর ফৌোকা। দুর্ববাসা খধির পালে মিশে সেই যে 
দিন হাওয়ায় পেট ভরিয়ে ভূতুড়ে বেটির সঙ্গে দেখা করলুম, 
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সেই দিন থেকে ছুনিয়াটা যেন আমার চোখে ঝিম্‌ বিম্‌ 
করছে। হিত করতে বিপরীত হলো। গেলুম, কাপড় 
বার করবার গহন! বার করবার মন্ত্র শিখতে । দেখলুম, মন্ত্র 
উদরান্্ের ও অভাব ঘুচে যায়। ভাবলুম আর আমায় পায় 
কে'। এবার কোন দুরদেশে গিয়ে দুর্য্যোধনের মত রাজত্থ 
পেতে বসব । সোণা, বূপায়, কাপড়ে, রাজ্য ডুবিয়ে রেখে 
দেব। আর ছুপুর বেলা হলেই একবার করে মন্ত্র ছাড়ব, 
রাজ্যিশুদ্ধ লোকের পেট ভরে যাবে । আমার রাজ্যে চুলি আর 
জালতে হবে না। বুদ্ধি তকম নয়, এক চকিতের ভিতর 
বা1করে মতলব ঠিক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আবাগীর 
বেটা এক কথাতেই বিশ্ববুদ্ধিকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে । 
জগন্নাথ জগন্নাথ! এঁ__এঁ আবার এল, এ ছুনিয়াটা আবার 
ঝা ঝ1 করছে.। এ গাছপালা, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, বাতাস, 
সবার ভিতর দিয়ে কি ষেন একটা ফাক বইছে, আর সেই 
ফাকের কোণায় কোণায়, কে যেন আমার দিকে উকি মেরে 
চেয়ে রয়েছে | কে ঘেন আমার প্রাণটার ভিতর হাত পুরে 
দিয়ে টানছে। জগন্নাথ! জগন্নাথ! দোহাই তোমার পায়ে 
পড়ি, আর আমায় পাগল কণ্রন। বাবা। তোমার সাত 
গোষ্ঠীর পদে কোটী কোটা দণ্ডবৎ, আমায় ছেড়ে দাও । 
নানা সব যাক্‌, তুমি থাক, 'তুমি থাক, জগন্নাথ ! * এ যে 
তুমি, এ যে তৃমি, জগন্নাথ, জগন্নাথ! (পরিভ্রমণ) আগু পিছু 
ছুই দিকেই বিপদ, বাড়ীও ভূলতে পাচ্ছি না, নামও ছাড়তে 
পাচ্ছিনা । তাই মাগীটার সন্ধানে ফিরছি। বনটাতে ফিরে 
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গিয়ে দেখলুম সব ফাক । ভূতুড়ে কাণ্ড বইত নয়। পাগুবদের 
টিকটিকিটা পর্যযত্ত নেই। খুঁজে খুঁজে শেষে এই দেশে এসে 
পড়ে শুনলুম, এই রাজবাড়ীতে হঠাৎ ভূতের উপদ্রব আরম্ভ 
হয়েছে। কীচক নাকি নাম তার, ভূতে নাকি রাত্রে ঘাড় 
মটকে কাবার করেছে । রোজ রাত্রে রাজবাড়ীর পাকশালায় 
হুম্‌ হুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ শব্ধ হয়। তাতেই ঠাউরে নিয়েছি বোধ 
হয় সেই ভূতুড়ে বেটা এই ভিটেয় পদার্পণ করেছে । গেল 
আর কি! পাগুবর্দের ঘরে ঢুকে, তাদের কাণে মন্ত্র ফুকে, 
তাদের ভিটে মাটা ছাড়া করে, পথের ধূলোর মত উড়িয়ে 
নিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার এই লক্ষ্মীমস্ত রাজ্যে পদার্পণ ] 
এরও চিহ্নমাত্ত্র থাকবে বলে ত বোধ হয় না। শুনছি কোন 
রাজার সঙ্গে কাটাকাটি বেঁধে গিয়েছে । রাজা দেশে নাই, 
একটা অপোগণ্ড শিশুর উপর রাজ্যভার। মরুক গে আমার 
এত চিস্তায় কাজ কি। জগন্নাথ জগন্নাথ ! 
(প্রস্থান )। 


প্হ্থওস্ন ভুস্য) | 
হস্তিনাঁপুর-_রাজভবন । 
ছুধ্যোধন । 
দুধ্যোধন । পাপ পুণ্য তুল্য ছুই 
মোহের শৃষ্ঘল-- 
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সম্সেস বল 


মুক্তির উন্মুখ বাতায়ন, 

নহে পাপ কিংবা পুণ্যময় । 
পুণ্য ও বন্ধন, 

সমান সুদৃঢ়, 

রাখিতে স্থবন্ধ জীবে এ সংসার কারাগারে । 
শৃঙ্খল যদ্যপি, 

হোঁক্‌ তবে স্বর্ণের অথবা লৌহের, 
কিবা তাহে আসে যায়। 
পুণ্যবলে চাহে পঞ্চ ভ্রাতা 
জগতের সাম্রাজ্য সম্পদ, 

পাপ ছলে আমি চাহি 

বঞ্চিতে তাদের । 

তুল্য বন্ধন উভয়ের | 

চাহে যদি মুক্তিপথ, 

কেন করে রাজ্য অন্বেষণ? 
ধশ্মরাজ ধর্ম চাহে, 

নহে মুক্তি। 

আমি মুক্তি চাহি 

পাপ ছলে। 

কেবা উচ্চ-_ - 

আমি কিংবা ধশ্মরাজ ! 

জানি, বিজয় নিশান নিত্য শোভে 
ধর্মের মন্দিরে, 
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জানি, অধর্খের 

ধ্বংস অবশ্স্ভাবী | 

কিন্তু, ধর্মশপাশে অধর্ম হ্যপি 
নাহি রহে কাল ছায়া সম, 
ধর্মের বিকাশ নাহি হয় প্রকটিত। 
দিব! পার্থখে নিশা সম, 

তাই আমি ধর্মরাজ-পাশে। 
জানি, যুগযুগাস্তর গাহিবে 
পাগুবের যশোগান জনঝোত, 
জানি, ঘ্বণা, অপযশে, 

কণ্টক মুকুট রচিয়া রাখিবে ইতিহাস, 
ছুর্যোধন জীবনীর শিরে । 
কিবা ভাতে ? 

আমি জানি 

জানিব অনস্তকাল ধরি, 
আমি না থাকিলে 
দ্রৌপদীর সতীত্ব গরিমা 
নাহি হত প্রকটিত। 

লজ্জা নিবারণ বলি 
নারায়ণে কেহ না জানিত। 
কণামাত্র শাক দিয়! নারায়ণে 
পরিতৃপ্ত করিল তৌপদি, 
ষষ্ঠী সহন্র বিপ্রে-_ 
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ত্ান্সেন্ত তা 
এ পুণ্য কাহিনী 
যত কাল রহিবে ঘোষিত 
গৌরবে, আমি মূল তার। 
আমি অগ্নি, আমার উত্তাপে 


: হইবে বিশুদ্ধ যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন। 


ভীম্ম। 


আমি কৃষ্ণাকাশ 

চন্দ্র তাহে পাুকুল। 

আমারই বিনাশে হবে প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য ৷ 
হবে শ্ীকষ্ণের 

লোক শিক্ষাতরে 

আগমন সার্থক অবনীতে। 
আমি আসিয়াছি, 

সহিবারে নিধ্যাতন বিধাতার । 
আমারে মস্থিয়া, ধর্মামৃত 
করিবেন বিতরণ জগতের জীবে, 
শরীক মন্ুষ্যক্ূপী জগতের নাথ । 
কে চিনিবে ছুর্য্যোধনে ! 


(ভীম্ম ও দ্রোণাচাধ্যের প্রবেশ ) 


গিয়েছিহু মৃগয়ায় ছুই বীর 
মহারাজ, আমি আর ভ্রোণাচার্্য | 
জনশ্রুতি, নিকুষ্ধিষ্ট ধর্মরাজ 
ভ্রাতৃগণসহ প্রায় বর্যাবধি 
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ছুর্য্যোধন । 


ম্বগয়ার ছলে পাঠাইলাম 
অগণন চর চারিধারে। 
বহুদেশ করিল সন্ধান 
স্থচতুর অন্গচর যত 
নিরুদ্দেশ পঞ্চভ্রাতা পাঙ্শালীর সনে । 
ক্রুর ব্যান 

হইয়াছে পুষ্টোদর 
পাগ্বের রক্ত করি পান । 
পাগুবের নাম হউক বিলুপ্ত । 
দ্রৌপদীর কৃফশোভা 

জলদ গাভী ধ্যপূর্ণ, 
বিস্থৃতির কাঁল জলে 

যাক্‌ মিলাইয়! ৷ 

হউক কণ্টক শুন্য 

হস্তিনা নগরী | 

ক্ষতি নাহি ছিল, 

অসম্ভব সম্ভব হইত 
য্যপি এ মর লোকে । 

কিন্তু বড় ছুঃখ মহারাজ, 
মানবের অভিরুচি মত 

নহে স্থকল্লিত বিধির বিধান । 
কোন গুপ্ত অন্তঃস্থল দিয়া 

হয় প্রবাহিত ধর্শের তড়িৎ আোত, 
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ছু্যোধন । 


ভীম্ম। 


দুর্্যোধন। 
জ্রোণ। 


নাক্্লে এল 


কালে অনল উগারি, 
মানবের রসময় স্বার্থভরা 
বিশ্ব, ক'রে উলট পালট-_ 
এই বড় ছুঃখ মহারাজ । 
চিরদিন তুমি বিজ্ঞ 
ধশ্মহীন ভাব কুরুকুলে। 

গুরু তুমি, আছে অধিকার 
করিবারে অমর্ধ্যাদা, কিন্ত 
(সহাস্তে) 

কিন্তু, সর্বকালে তাহা 
অন্থচিত প্রকাশ করিয়! বলা। 
শুন গুরু, কি কহেন পিতামহ । 
(সহান্তে ) 

কটু লাগে কটু লাগে। 
পিতামহ রসময় তব, 

তাই মাঝে যাঝে চান দিতে 
মর্যাদা অধন্মে, 
সাময়িক রসরঙ্গ অনুরোধে । 
মহারথী পিতামহ তব, 
একান্ত বিশ্বাসবান 
আপনার ধনু সংযোজনে, 
করিবেন ধহুবলে ধর্মে পরাজিত । 
আমি অক্ষম, কাপে প্রাণ মৃত 
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ভীম্ম। 


ভবিষ্য আতঙ্কে তোমাদেরই তরে । 
তাই মাঝে মাঝে.আকি ভবিষ্যৎ বিভীষিকা । 
থাক্‌, বল কেন আজি ডাকিয়াছ। 

শুন ছুর্য্যোধন্‌, যদি ঘটনার বশে 
নারায়ণ রক্ষিত পাগ্ুব, 

গিয়া! থাকে ইহলোক ছাড়ি, 

ভাল সত্য তৰ পক্ষে । 

কিন্ত যদি কোন বিষধর সম 

থাকে লুক্কায়িত, গুপ্ত কোনও 

স্থদূর গহ্বরে 

অজ্ঞাত বাসের পণ 

করিয়া পুরণ উঠে গঞ্ছি, সমূহ বিপদ । 
রহিবে অরণ্যবাসে দ্বাদশ বরধ, 

তারপর বর্ষ এক রহিবে অজ্ঞাত ভাবে-_ 
এই ছিল পণ। 

যদি তাই থাকে, 

যর্দি হয় কৃতকার্য, 

আছে যুদ্ধ সম্ভাবনা । 

রহ সতফিত কিছুকাল, 
অন্নদিন মাত্র অবশিষ্ট । 
শুনিয়াছি লোক মুখে পূর্ববাভাষ, 

চাহ তুমি আক্রমিতে বিরাটের মত্স্তরাজ্য | 
নহে তাহা যুক্তিযুক্ত । 


চা 


পঞ্চম দৃশ্তয ] 
হুয্যোধন । 


দ্রোণ 


হুষ্যোধন। 


ভীম্ম। 


'মাক্মে স্তন 
শুধু ওই অনুমতি নিতে 
ডাকিয়াছি আজ ছুই জনে । 
বিরাটের অমূল্য গোধন 
করে লুবধ নিশিদিন। 
অপুর্ব স্থযোগ উপস্থিত | 
বিরাট ব্যাপৃত যুদ্ধে, 
অরক্ষিত গো সম্পদ; 
চল গুপ্ত ভাবে করি আক্রমণ, 
হল্পায়াসে হই গোধনের অধিকারী । 
হইয়াছ ধশ্মাপহারক 
পাঠাইয়৷ বনবাসে পঞ্চ পাণ্ডবেরে । 
এবে তার পরাকাণ্ঠা, 
গো তম্কর হবে ছুর্যোধন । 
যুক্তি ভাল, চল যাই বৃদ্ধ বীর, 
কীর্তি যাহা অবশিষ্ট করিতে অর্জন 
লহ করি ছুর্যোধন অনুগ্রহে । 
সদা যার প্রতিকূল গুরু, 
বীরত্ব তাহার হয় নিঃশেষিত 
চৌর্যে, পরশ্ব হরণে। 
আমি নহি দোষী, . 
কি বলেন পিতামহ । 
যুক্তি যাহ! বলিয়াছিঃ 
কর অভিরুচি মত আজ্ঞা । 


*-&৯ 


ম্নাক্সেন্ল তল 


দভ্রোণ 


ছুয্যোধন 


সাদা কথা জলবৎ্। 

বুঝিতেছি ছুধ্যোধন, অতি শীস্্ 
আসিতেছে কাল বিপর্যয় । 
শুন, নহেক রহস্য 
পিতামহ যাহা কহিলেন । 

রহ সাবধানে কিছু কাল, 

হউক উত্তীর্ণ পণকাল পাগুবের । 
তারপর কীরসম করি যুদ্ধ, 
আনি দিব বিরাটের গে সম্পদ । 
কাজ নাই করি তত অনুকম্পা । 
ছুই বীরে 

করগে প্রস্তত চতুর বাহিনী । 
বিরাট ব্যাপৃত যুদ্ধে-_ 

ভাগ্য অবিজ্ঞাত । 

পাগুব অজ্ঞাত বাসে, 

অথবা যমের কঠোর অজ্ঞেয় কারা মাঝে 
অজ্ঞাত এ কালচক্র, 

নাহি জানি ধর্ম কি অধর্্ম। 
অজ্ঞাতে যাইব আমি, 
অজ্ঞাতে করিব আক্রমণ, 
অজ্ঞাতে আনিব লুটি 
বিরাটের বিরাট সম্পদ | 

যথ! অভিরুচি ॥ 


বট দস] 


প্রোণ। 


ম্নস্নেন্স খল 
অজ্ঞাতে খুলিবে 
নরকের প্রশত্ত কপাট । 
সেই ভাল 
চল যাই, অমঙ্গল নিশ্চিত যদ্যপি 
হউক পূরণ তাহা অবিলম্বে । ( সকলের প্রস্থান )। 


আবি দুস্থ । 
প্রাস্তর। 
রথোপরি উত্তর ও বৃহঙ্নলা 


আরও ভ্রুত 

যাও বুহন্নলা, 

ধীর মস্থর গতিতে 
চলিতেছে রথ, 
চলে কি না চলে 
বুঝিতে ন! পারি; 
তোমারে সারথী করি 
ঠেকিু বিষম দায়। 
গোধন লইয়া 
বহুদুর এতক্ষণ 

গেল চলি 

অপহারি দল। 


আধক্ষেল আজ [ ছ্িতীয় অঙ্ক- 


বৃহন্নলা । 


রথগতি চাহ যদি বুঝিবারে, 
লক্ষ্য কর স্থদুর 

ওই বনপ্রাস্ত ৷ 

রথ অভ্যন্তরে 

চাহিয়া থাকিলে, 

বুঝা নাহি যায় গতি, 
স্থশিক্ষিত সারথী 

চালিত হ'লে রথ । 
(চারিদিকে অবলোকন পূর্বক বিস্মিত হইয়া ) 
একি! 

প্রলয় আসিছে ছুটি ? 
গিরি নদী বৃক্ষলতা সহ 
ঘুরিছে ধরণী কেন ? 
আকাশের দিক্প্রাস্ত 
মেঘরাজি সহ 

কেন ছুটিছে পশ্চাৎ ভাগে? 
একি ভ্রান্তি! 

স্দুরের বনতুমি 

আসিছে ছুটিয়া 

সাগর তরঙ্গ সম। 
রোধ কর রথগতি, 
রথসহ হব বিচুণিত, 
মুহুর্তের মাঝে। 


৯০ 


ষ্ঠ দৃশ্ ] 


বৃহন্নলা । 


ক্ষান্ত হও-_ক্ষাস্ত হও 
বৃহন্নলা । 

ভ্রাস্ত শিশু ! 

ভ্রান্তি নয়নের । 


গিরি, উপবন, 
কাস্তার, প্রাস্তর, 
করিতেছি অতিক্রম । 
উত্কাসম রথগতি 
নয়ন বিভ্রমি, 

আকিছে দিগন্তে 

নিজ গতি পরিমাণ। 
এমনি উত্তর-- 

ঠিক এমনি করিয়া, 
বিশ্বের সারথী 

চালায় আপন রথ, 
ঘবু-ঘরু-নির্ধোষীরব, 
স্ি-স্থিতি-লয় 
উড়াইয়া জন্ম-মৃত্যু-ধুলিকণ। 
জীব বক্ষে আকি তার 
গতির বিক্রম । 

হেরে জীব আপনায় 
সঞ্চালিত সখ দুঃখ 


১৩৩ 


কাব্সেন্স শখতল [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


তরজ স্পন্দনে, 

উঠে যাহা রথচক্রে 

আর বিঘুর্ণনে, 

দেখায় বিভ্রাস্ত জীবে 
নিয়ত সে চ্যুত যেন 

অচ্যুতের ন্সেহময় 

অঙ্ক হ'তে দূরে । 

কিন্তু যাক্‌-_চালাব কি ভ্রত আরও রথ । 
( বৃহন্নলার হস্ত ধারণ করিয়া ) ঘুচিয়াছে ধান্ধা, 
বুবিয়াছি রথগতি, 
ধীরে চল বৃহন্্লে, 

ভগ্ন হবে রথ। 

একি মুখভঙ্গী তব, 

কিবা মন্ত্র করিতেছ উচ্চারণ? 
মন্ত্রবলে চালাইছ রথ 
বুঝিয়াছি আমি । 

ধীরে চল 

উঠে প্রাণে বিভীষিকা । 

( অন্যমনস্ক ভাবে ) 

ধীরে চল-_কতবার বলিয়াছি, 
কতবার বলে জীব, 

হে বিশ্ব সারথি ! 
চাঁলাও--চালাও 


ষ্ঠ দৃষ্ 


তব রথ কম্মময় 

সুধীর মস্থরে । 
জীবনের প্রতি বিবর্তনে, 
কেঁদে উঠে নাথ নাথ করি, 
ধীরে চালাইতে রথ 

কত করে আকুল ক্রন্দন ৷ 
কিন্তু কেবা শুনে ! 

নির্মম সারঘী, 

প্রকৃতির বল্পারাঁশি 
ল+য়ে নিজ করে, 

ভীমবেগে ঘর্থরিয়া 

কম্মচক্র কালবক্ষে 
ছুটায় আপন রথ। 

( বৃহন্নলাকে জড়াইয়া ধরিয়া ) 
আরে আরে যাদুকর ক্লীব, 
সম্বর ও মন্ত্ররাজি। 

হের সম্মুখে তোমার 

দিক্‌ প্রান্তে মিশিয়! আকাশ সনে 
সাগর বারিধি 

ফেন উত্মি নাচিছে উল্লাসে । 
ক্ষান্ত হও-_ ক্ষাস্ত হও রে উন্মাদ, 
ডুবিব সাগর গর্ভে 

রথ অশ্বসহ। 


১৩৫ 


বাবে হন [ দ্বিতীয় অঙ্ক 


বৃহন্নলা । 


উত্তর | 


দুর্বল মানব মন, 
বিপদের তরঙ্গ উল্লাস 
যখনি নেহারে 
গঞ্জিছে সম্মুখে, 

বি ডুবিষ্থ বলি 
তখনি সে উঠে কাদি, 
তখনি সে আশ্রয়ের আশে 
চাহে জড়াইয়া ধরিতে 
বিশ্বনাথে । 

আর করিব না, 

আর নাহি লিপ্ত হব 
পাপে, বলি 

কত কাদে 

কত ঢালে অশ্রজল ৷ 
প্রবঞ্ণক প্রাণ 
কোনক্রমে 

অতিক্রম করিলে সঙ্কট 
ভূলে তার আত্মগ্লানি 
ভুলে বিশ্বের আশ্রয় । 
( বৃহন্নলার চরণ ধরিয়া ) 
ভূলিব না_ 

ওরে যাদুকর কতু ভূলিৰ ন! 
থামাও--থামাও রথ 


১৩৩ 


ষ্ঠ দশ ] 


বুহ্নলা । 


উত্তর । 


বৃহন্নলা । 
উত্তর। 


ম্াান্সেল্স চস 


বাচাও আমারে । 
ওই আসিছে গ্রাসিতে, 
করাল বিস্তারে ছুটি 


. সমুদ্র বিশাল, 


রক্ষা কর- রক্ষা কর বৃহন্নলা ৷ 
নহে শিশু, সমুদ্র সম্মুখে-_ 
তোমারি গোধন 
তাড়াইয়া লয়ে যায় 
ছুধ্যোধন । 

এখনি করিতে হ'বে 

ছুম্মদ সংগ্রাম । 

ভীত যদি এত রথের চালনে, 
কেমনে করিবে রণ? 

নেহার অসংখ্য সেনা 
রথ-রঘী সহ 
উল্লাসে করিছে জয়ধ্বনি । 

( সবিম্ময়ে সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ) 
বৃহন্নলা ! 

কেন? 

চল ফিরে যাই 

কাজ নাই গোধন উদ্ধারে । 
একা আমি | 
কেমনে করিব রণ, 


৯৩৭ 


নাক্ষেক্র তল [ দ্বিতীয় অন্ক 


বৃহন্নল। ৷ 


অগণিত শস্ত্ধারী সনে। 
ফিরে চল, পায়ে ধরি 
ওগো ফিরে চল। 
দিব আশাতীত পুরস্কার 
পিতারে কহিয়া । 

তবু থামিবে না? 
মারিবে কি 
আশ্রয় দাতার পুত্রে? 
ফিরে চল-_ 
ফিরে চল বৃহন্নলা । 
অথবা সন্ধবর গতি 

দাও মুক্তি মোরে। 
(উত্তরকে উত্তোলিত করিয়া ) 
কর্মবীর জীব, 

কশ্মের পেষণে 

কেন উঠকাদি ? 

ক্ষত্র পুত্র কু 
সমরে কি করে ভয়? 
যায় যদি প্রাণ রণক্ষেত্রে, 
বীরের সমান 

হবে অমর বাঞ্ছিত লোকে গতি। 
বীর পুত্র তুমি 
মরণের ভয় কেন এত? 


৯৩৮ 


ষ্ঠ দু] 
উত্তর । 


বৃহন্নলা । 


শিশু আমি, 

সমর না জানি, 

রণস্থল দেখি নাই কত, 
ওগো তাই মহোল্লাসে 
আসিম্ ছুটিয়া, 
তোমারে সারথী করি 
রক্ষিতে গোধন । 

জানি কি তখন 

রণ নহে বিলাস কানন । 
পায়ে পরি 
ফিরাও--ফিরাও রথ। 
শুন কথা শুন 

অসহায় আমি, 

লয়ে চল ফিরাইয়া 
মাতৃপাশে মোব। 
তোরই মত, এমনি করিয়া 
আরে শিশু, 

চরণ জড়ায়ে তার 
আমিও নিয়ত কাদি-_- 
জগন্নাথ; আশ্রয় আমার ! 
দুর্বল বিপন্ন, 

অসহায় আমি, 

মোহের বিভ্রমে, 


১৩৪ 


ব্বাক্েদ্ল আহল [ ঘিতীয় অঙ্ক 


বৃহন্নলা । 


উত্তর 1 


বৃহমল। | 


ভূলে ছুটিয়৷ এসেছি নাথ 
কর্মক্ষেত্রে, 

ছাড়ি নেহ্বক্ষঃ তব। 

তুমি এস_-তুমি চল 

লয়ে ফিরাইয়া! । 

সেখেছিচ্ছ তোমারে বিশ্বনাথ, 
সারথী হইয়া লয়ে চল কর্ধক্ষেত্রে, 


' আজি পুনঃ সাধি 


হে বিশ্ব সারথি! 

চল সারথী হইয়া পুনঃ 
ফিরাইয়! লয়ে মোরে 
আনন্দ মন্দিরে তব | 
নাহি জানি কেবা বিশ্বনাথ 
বিশ্বের সারথী কেবা, 
তুমি বিশ্বনাথ-_- 

তুমি সারথী আমার, 
তুমি চল ফিরাইয়! লঃয়ে। 
উঠ শিশু । 

হের পুরবর্তীঁ বৃক্ষ শিরে চাহি । 
ওহো রহিয়াছে লম্বমান 
স্বত দেহ বিকট বিরুত। 
থামাইনু রথ, 

উঠি বৃক্ষ শিরে 


৯১৩ 


যষ্ঠ দৃশ্ত ] 


বৃহন্নলা 


উত্তর। 
বুহনলা 


লয়ে এস পাড়ি 

ওই শব দেহ। 

( সবিস্ময়ে ) বুঝেছি কুহকি ! 
মায়াবী রাক্ষস তুমি, 

কিস্বা পিশাচ সাধক । 

স্তুনিতাম পিতৃমুখে গল্প কত। 
তুমি এখনি করিবে ভক্ষণ শব, 
অথব! আমারে করিবে উদরস্থ | 
ওরে-_দে ছাড়ি আমারে, 

আমি শিশু, 

দয় কর-_-দয়1! কর-- 

পলাইয়া যাই (পলায়ন উপক্রম )। 
( উত্তরকে ধরিয়া ) ভয় নাই শিক, 
শব নহে উহা, 

শবাকার আচ্ছাদনে 

আছে লুক্কায়িত অস্ত্ররাঁশি। 
আমি করিব সমর, 

আমি উদ্ধারিব 

গোধন তোমার । 

আমি সুহৃদ তোমার । 

ছেড়ে দাও, পায়ে ধরি ছেড়ে দাও । 
দিব ছাড়ি, আন যদি পাড়ি 

ওই অন্ত্ররাশি মোর। 


১১৪১ 


লাক্স তল [ দ্বিতীয় অক্ক 


উত্তর। 


বৃহল্লা। 


উত্তর। 
বুহন্নলা । 


দিবে ছাড়ি-_সত্য কহিতেছ? 

পায়ে ধরি সত্য বল। 

সত্য কহিতেছি 

ভয় নাহি তব । 

(উত্তরের কম্পিত কলেবরে বৃক্ষারোহণ 
ও অস্ত্র আনয়ন )। 

(অস্ত্র বাহির করিয়া ) 

বহুদিন পরে ধরিলাম করে 

তোরেরে গাণ্ডীব অজ্জনের নিত্য সখা । 

(চুম্বন করিয়া ) বহুদিন পরে আজি পুঃ 

হইনু গাণ্ীবী । 

ফুরাল অজ্ঞাত বাস, 

ইন্দ্প্স্থ স্থৃতি জাগিছে 

উল্লাসে হৃদে। 

নারায়ণ অন্তর্ধযামী সখা ! 

নমি তব পায়। 

আর যেন এ জীবনে 

জীবন থাকিতে 

না হই বঞ্চিত 

এ মহা অস্ত্র সাহচধ্যে । ((বৃহন্নলার বর্দাদি পরিধান ) 

বৃহন্নল। ! 

নহি বৃহন্নলা আর। 

বল অঞ্জন, ধশ্মরাজ সহোদর । 


১১২ 


বগ পৃষ্ঠ | 
উত্তর । 


অজ্জুন। 


উত্তর । 
অঞ্জন । 


উত্তর। 
অজ্জন । 


উত্তর । 


অজ্জন । 


উত্তর । 


অজ্জুন ! রাজা যুধিষ্টির, 

ভীম, অঞ্জন, নকুল, সহদেব-- 
সেই অঙ্ছবন ? 

সেই অজ্জুন, কুস্তীর কুমার | 
ছস্কু ছদ্মবেশে তোমাদের গৃহে । 
( চক্ষু বুজিয়! ) বৃহন্নলা ! 

( উত্তরকে বক্ষে ধরিয়! ) 

বল পার্থ মোরে, নহি বৃহন্নলা । 
বৃহন্নলা । 

মাবার ? 
বৃহন্নল! তুমি রাখ চাপি, 

আমি পড়ি ঘুমাইয়া বক্ষে তব । 
( নামাইয়া দিয়! ) ভয় কেন এত রে উত্তর ? 
সত্য যদি অর্জুন গে। 

তুমি বৃহন্নলা, 

করি যথারীতি প্রণতি চরণে 
দাও মোরে পূর্ণ পরিচয় । 

( উত্তরকে উঠাইয়! ) দিতেছি তোমারে পরিচয় মোর, 
ক হতেছি অন্ত অন্য নাম 

যেই নামে খ্যাত আমি । 
কিন্ত পূর্ণ পরিচয় 
দিবে এই ধঙ্ছ মোর 

উদ্ধারি গোধন, 


১১৩ 


জ্নাকষন্ত' হল [ ছিতীয় অস্ক 


একা পরাজিয়া . 
কৌরবের বিপুল বাহিনী । 

যাও বাণ- হও ধন্য 

নমি নারায়ণে বহুদিন পরে । 
যাও-_কর নমস্কার ভীক্মম পিভামহে। 
যাও--কর নমস্কার গুরু দ্রোণাচাধ্যে । 
সুপ্ত বীধ্য উঠুক গঙ্ছিয়া হৃদে, 
মন্ত্ররাজি হউক সজীব, 

বাণ পূর্ণ হউক তুণীর, 

সত্য হোক বাকা মোর, 
সত্য বল বহুক শিরায় । 

ঘে চরণ প্রতি জীব হৃদে 

আছে গুপ্ত গুপ্তমণি সম, 

সে চরণ হ'তে বনুক 

আশীষ গঙ্গ৷ ধারা 

উদ্ধারিতে নরলোক । 

এসরে উপ্তর বড় আনন্দের দিন-- 
বাণে আজ ঘোষিব জগতে 

মরেনি মরেনি পাগুব। 

অধন্মের কুটীলতা 

পারে না মারিতে তারে, 

অনাথের নাথ 

বিশ্বনাথ আশ্রয় যাহার । (প্রস্থান )। 


১১৪ 


শ্রীকৃষ্ণ । 


ব্ল্রাম । 


তৃতীয় অন্ক । 


টির 

এ্রথম্ন দুস্ঠয ॥ 
হস্তিনাপ্পুরী ৷ 

শ্রকষ্ণ ও বলরাম । 


তা আমি কি করিব ? 
একজন ধন্দধের রক্ষক--- 

অন্তযে হস্তারক । 

রক্ষা করে ধশ্ম 

আপন রক্ষকে, 

হয় হস্তারক স্বীয় হস্তারকে ॥ 
সরল ব্যবস্থা_চাহ কি অগ্রজ 
অধম্ম রণে বিদলিেতে ধশ্মে ? 
চিরদিন অপারক আমি, 
ভেদ্দিভে তোমার কুটীলতা শ্রাক্ু 
করে অত্যাচার অধন্ম যগ্যপি 
ধর্মের উপর, .. 

হউক সংঘর্ষ ধন্দধাধন্মে | 

হউক বিজস্নী ধণ্ম, 


৭৯৫. 


নাম্সেন্স অ্দ [ তৃতীয় অক্ক 


শ্রীকফ্ণ। 


বলরাম 


যাউক অধশ্খ রসাতলে ; 

নাহি ক্ষোভ কিছুমাত্র তাহে । 
কিন্ত তুমি--তুমি কেন 

মিশ মধ্যে তার 

করিবারে মধ্যস্থৃতা ৷ 

কৌরবের ছলে গিয়া থাকে যদি 
পাগুবের এশ্বর্যা সম্পদ, 

হোক তারা পুনঃ প্রাপ্ত 
পাগুবের ধশ্মবলে । 

তুমি কেন বক্ষে কর করাঘাত 
পাগব পাব করি। 

শক্তিমান্‌ হলামুধ ! 

অধন্ম যেখানে 

ধ্মোপরি করে অত্যাচার, 
বিধাতার শক্তি রহে কি হ্বযুপ্ত সেথা 
নিরপেক্ষ ধশ্মেরে রক্ষিতে ? 
পার কি থাকিতে স্থির তুমি, 
হের যদি বলীর দুয়ারে উৎপীড়িত 
নিরীহ ছুর্ববল ? 

অন্তে না পারিতে পারে, 
আমি না! হেরিতে পারি, 
বিধাতা না পারেন থাকিতে, 
হ'তে পারে শক্তি তার নিয়ন্ত্রিত 


১১৬ 


প্রথম দৃশ্ত ] 


শরীক | 


সাম্সের হল 


দিতে প্রতিফল অধন্মেরে । 

কিন্তু তুমি-_তুমি বিধাতার ধাতা, 
আব্রহ্মস্তম্বের একমাত্র 

নিরপেক্ষ নিগুণ আশ্রয়-_ 

নিত্য সম-প্রেমময়, সমদ্র্াঁ_ 
ধর্মে ও অধন্ম্ে -পাপী পুণ্যবানে-_ 
সকলের বাঞ্চা-কল্প তরু-- 

সম স্সেহদর্শশ সর্ববজীবে-__ 

সর্ব্বের সর্ধ্ব সর্বময় । 

তুমি-_তুমি কেন এত 

বিচঞ্চল পাওবের তরে পক্ষপাতে । 
পাগুবের সধ্যে হইয়াছ মুগ্ধ, 

হও ক্ষতি নাই, হও বিমোহিত 
ভকতের ভক্তিমোহে । 

কিন্তু তা বলে কি 

অভক্তে ভূলিবে ? 

তুমিও জীবের মত 

যাবে ভাসি প্রেমের প্রবাহে, 

হ'য়ে আত্মহারা: ভুলিয়। 

বিপন্ন অন্টে, 

নহে যারা কাতর তোমার তরে? 
ন্নেহান্ধ অগ্রজ ! 

ভ্রাতৃন্সেহে মুগ্ধ হ'য়ে 
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সান্সেল্ল জল [ তৃতীয় অঙ্ক 


অজ্ঞানে ঢাকিছ চক্ষু। 

কেন ভূলিছ আপনায় ? 

ভূলে কি কখনও, 

ভুল সংশোধন নিত্য লীলা যার । 
সেকি কু ভুলে, 

দেখিতে পায়ন! চক্ষে 

কোথায় কে জীব 

অন্ধ হ'য়ে জগতের ভূলে, 

নিত্য খুঁজি ছুয়ারে দুয়ারে, 

ভুল ঘুচাইতে নিত্য উচ্চস্বরে, 
জীবের অন্তরে কহি প্রেমভরে-_ 
ভোল ভুল আরে প্রিষ্স 
আত্মভোলা । 

ভুলে তুলে, বিষরে বিষয়ে 
হেরিয়া আমার, 

হও ভোলানাথ, ভূলির। 

আপন ভুল 

ভোল ভুল, হুলনা আমায় । 
কভু স্থখ আলিঙ্গনে, 

কৃ ছুঃখের পেষণে, 

কু আশার আলোকে, 

কভু নিরাশার অন্ধকারে, 


১১৮৮ 


প্রথম দুষ্ট]. 


কতু আনন্দ উচ্ছ্বাসে, 

কভু ক্রন্দনের মন্মদাহে, 
দিই শুধু ভুল ঘুচাইয়া। 
জগতের ভূল সংশোধিতে 
যুগে যুগে হই অবতীর্ণ । 
ভুলি নাই দুষ্যোধনে, 

তাই মধ্যস্থ হইয়া গিয়াছিনু 
তাহার দুয়ারে । 

করেছিচ্ছ অনুরোধ তারে 
দিতে পাগুবেরে 

পাঁচখানি গ্রাম স্বাত্র । 
ছুর্যোধন ভূলিল আমায়। 
স্চীঅগ্র ভমি নাভি দিবে 
পাণ্ডবেরে বিনা যুদ্ধে, 
করিল প্রতিজ্ঞা । 

ভুলিয়া আমায়, চাহিল 
বাধিতে তুলে, রচি মায়াগৃহ । 
তবু ভূলি নাই, 

আজও পুনঃ ডাকিয়াছি 
দিতে স্সেহ সমান আদরে 
কৌরব পাগুবে 

রব নিদ্রাবশে, 

অর্জুন, ছুর্যোধন আসিবে ছু'জনে । 
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ক্বাস্সেল ভন [ তৃতীয় অস্ক 


বলরাম । 


নিদ্রা হ'তে উঠি যার মুখ 
হেরিব প্রথমে, 

করিব অভীষ্টপূর্ণ সর্বাগ্রে তাহার । 
দিব অন্টে, পরে সে চাহিবে যাহা 
হের জ্ঞান চক্ষে অগ্রজ, 

পারিবে কি নিতে দুর্যোধন, 
স্ষেহের প্রথম দান 

সর্ব শুভময়। 

সম্ভব ত নহে--পারিবে না। 
পারিবে না লইতে শরণ 

তোমার চরণে 

বিষয় বিমূঢ় ছুষ্যোধন । 

কেব। পারে 

নহে শুধু ছুষ্যোধন, 

স্বার্থভর] প্রতোক জীবের পাশে 
যাও নিত্য তুমি । 

তোমার পরশে পায় যবে জীব, 
অজ্ঞাতে মহতী শিক্ষা-_ 
তোমারে ধরিলে, সর্ব স্বার্থ 
আসে করতলে--. 

কোন ক্রমে পাইতে তোমারে, 
করে সে তখন কতই কৌশল-_ 
যোগ, যাগ, ত্রত, পূজা, 
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ধ্যান, জপ, মন্ত্র উচ্চারণ, 

্রক্মচর্য্য, সংসার বর্জন, কত কি। 
কিন্ত মূলে তার এ স্বার্থ-_ 

শক্তি বা সিদ্ধি-- 

মুক্তি ব সম্পদ, 

কিন্বা অন্য কিছু । 

চাহে দুধ্যোধন সম, 

রচি কৌশলের মায়াগৃহ, 

বাধিতে তোমায় 

পূরাতে অভীষ্ট স্বীয় । 

দেবতা দুর্লভ ! 

বিনা অশ্রজল- বিনা স্বার্থ ভ্যাগ-- 
তুমি কি পড়িবে বাধা ! 

দাও শক্তি তারে, 

রহ নিজে দূরে, 

থাক অপেক্ষায়, কবে কাদিবে সে জীব! 
কবে চাহিবে তোমায়, 

শুধু তোমারে পাইতে, 

কবে কাতরে সে ক'বে-- 

তুমি মাত্র-_তুমি মাত্র জগন্নাথ 
বাঞ্চিত আমার । 

বুঝিয়াছি, পারিবে না ছুষ্যোধন । 
বাধিবে বিপুল রণ বিচুণিতে 
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স্বার্থ দন্ত তার । 

ওহো ভুল নাই ছুর্যোধনে 

দিতে তারে স্ষেহের শাসন, কঠোর. 
নির্দিয়, হয়েছ উদ্যত । 

কে বুঝিবে তোরে ? 

দয়! নিষ্টরতা, সমান ক্রকুটি তোর 
উদ্বান নিশ্মম । 

ক্ষুদ্র কালো কমনীয় শিশুটির মত 
রয়েছ দাড়ায়ে, 

ভীম কাল করালবদন করিয়! বিস্তার, 
বিশ্বগ্রাসীরূপে এখনি গ্রাসিবে। 


তুলি ভীম রণোল্লাস, 
লক্ষ লক্ষ জীবে 
বজ দংগ্রে করি বিচুণিত, 


হবে তোর নেহলীলা-_ভুল সংশোধন । 
প্রলয় হুঙ্কার, সাম্রাজ্য বিপ্লব, 

রক্তগঙ্গা, অশনি ঝণঝণা, 

গীড়িতের আর্তনাদ, 

শোকোচ্ছাস মর্প্রাবী, 

সব- শুধু ভূল সংশোধন । 

মুছিয়া শাস্তির ছবি 

একে দেওয়! জগতেন্ন গায়, 

প্রলয়ের বিভীবিকা-_ভূল সংশোধন । 


বখৎ 
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প্ীকষ্ণ । 


ছুষ্যোধন | 


»াক্সেল' হত 
না গৃহে নাহি রব, যাব তীর্থে_ 


ঘুচিল না ভূল, 

কভু ঘুচিবে না, 

কভূ চিনিবে না কেহ 

তোরেরে কপটা । 

করি মিনতি-_দে ভূল ঘুচাইয়ে, 

দেরে জগন্নাথ চক্ষু খুলি__ 

দেখি কার ভূল, 

দেখি নিষ্ঠর কি ন্মেহময় তুই । (প্রস্থান) 
কর্তবা পালন; নামান্তর ভালবাস! 

কেহ নাহি বুঝো, 

তা মামি কি করিব? 

যাক্‌. এখনি মাসিবে ছুধ্যোধন, 

রহি আমি কপট নিদ্রায় 

যতক্ষণ না আসে অর্জন, 

ভূভার হরণের প্রিয় সহচর মোর । ( শয়ন ) 


(ছুর্যোধনের প্রবেশ ) 


হইন্ নিশ্চিন্থ। 

আসে নাই অজ্জুন এখনও । 
নিদ্বিত শ্রীকৃষ্ণ 

বসি শিরোদেশে 

থাকি অপেক্ষায় । 
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অঙ্জুন। 


শ্রাকষণ। 


পাবে দেখিতে আমায় 
চক্ষু উন্মীলন মাত্র । ( শিরোদেশে উপবেশন ) 


( অঞ্জনের প্রবেশ ) 
নিত্রিত কেশব, 
লীলা অপূর্ব ! 
জাগরণে যার 
আব্রক্ষ ভুবন 
নিয়ত জাগ্রত--তার নিদ্রা, 
যেন যুছিয়া ফেলেছে বক্ষ হ'তে 
ভক্তপূর্ণ এ ব্রহ্ষাণ্ড। 
হাসি পায়। 
বসি পদতলে 
করি ধ্যান চরণ যুগল, 
যতটুকু পাই অবসর; 
জুড়াক্‌ হৃদয় । 


(শ্ররুষ্ণের নিত্রার ভাণ পরিত্যাগ পূর্বক উত্থান 


ও অজ্ঞুনকে লক্ষ্য করিয়া ) 
এস সখা- আসিয়াছ কতক্ষণ? 
পড়েছি নিদ্রাবশে | 
কুরুরাজ কোথায়? 

(স্বগতঃ ) অনন্ত ব্রহ্মাও্ড পুঞজ 
নিত্য প্রতিভাত নয়নে ধাহার, 
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ছুষ্যোধন । 


শ্রীকষণ। 


ছুয্যোধন। 


সনাক্সেক্স অতল 

প্রতি বিশ্ব পরমাণু, 
ধার দৃষ্টিতলে 
চেতন প্রদীপ্চ হয়ে 
ঘুরিতেছে স্বীয় স্বীয় 
কম্ম কক্ষে-_ 
আজ জিজ্ঞাসিছে সেই বিশ্বনাথ, 
অন্ধ জগতের ধুলি অঞ্জনে, 
কৌতুক রঙ্গে, কুরুরাজ সমাচার । 
পাওগ্ডবে আশ্রয় দিতে, 
হয়েছিলে মায়া নিন্রাগত, 
বুঝিয়াছি প্রভৃ। 
( ছধ্যোধনের উত্থান ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে 

গমন করিতে করিতে ) 
হেং-_-হেথা আমি রহিয়াছি 
অঞ্জনের বন্থপূর্বব হ'তে অপেক্ষায় । 
ছিল উচিত তোমার, হে দ্বারকাপতি 
হেরিতে আমারে অগ্রে। 
নিদ্রাবশে করিয়া ফেলেছ ভুল। 
নিদ্রাই বিষম ভুল, জীবে 
জীবে কুরুপতি |. 
সাধু-_সাধু ষছুপতি । 
তবে কর স্বীয় 
ভুল সংশোধন, 
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শ্রকৃষ্ণ। 


করি মোরে শ্রেষ্ঠ অধিকারী 
আজিকার ক্ষেত্রে । 

বুঝিলাম অভিপ্রায় । 

শুন দুধ্যোধন-_ 

ন্যানমত, অজ্জুনই অধিকারী । 
তবু পাছে ভাব পাগুবের 

সখ্য মোহে বিমুগ্ধ আমায়, 
তাই তোমারেই দিম অধিকার । 
শুন, অসঙ্গত অধিকার মোহে 
ঘটায়েছ আত্মীয় বিরোধ, 
তুলেছ বাধায়ে বিপুল সংঘর্ষ, 
করিয়াছ বাধ্য পাগ্ুকুলে 
ধরিবাঁরে অস্ত, 

করিয়াছ উপেক্ষিত বিজ্ঞ উপদেশ, 
কেবা জানে ফলাফল তার । 
হোক্‌ যাহা হয়, 

বিচারের কাল হয়েছে অতীত । 
আগত এ ভীষণ সংগ্রামে, 
সমগ্র বৃপতিবৃন্দ হইয়াছে 

বাধ্য, যোগ দিতে, 

পক্ষে উভয়ের | 

আমারও কর্তব্য আছেঃ 

ছুই পক্ষ সমান ন্েহের মোর । 
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দুষ্যোধন। 


শ্রীকৃষ্ণ । 


লাক্েন্ত ব্রত 
তাই, করেছি সঙ্কল্প-_ ৃ্‌ 
এক পক্ষে রবে মোর বিপুল বাহিনী-- 
নারায়ণী সেনাবৃন্দ, 
প্রতি ঘোছ্ধ। যার তুল্য বল মোর সম, 
অন্ত পক্ষে রব আমি একা! শুধু, 
তাও ধরিব না অস্্, 
শুধু রব সারঘীর 'মত। 
বল কিবা চাহ তুমি। 
বীরসম, বিজ্ঞসম, 
করেছ সঙ্কল্প। 
ইচ্ছা মোর, তুমি 
অজ্ঞনের সখা, 
রহ তার সনে রণস্থলে । 
দাও বাহিনী তোমার 
কৌরবের পক্ষতৃক্ত করি । 
(সহান্তে ) সখ্য মোর সুদৃঢ় 
পাগুব সনে । 
কিন্তুকি করিব? 
করিলাম অঙ্গীকার, 
রবে নারায়ণী সেন! 
কৌরবের পক্ষে, 
রব সারথী হইয়! আমি 
ফান্তনীর রথে। 
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ছুধ্যোধন। 


সাধু-_সাধু যুপতি । 
ধার্মিকের সম করেছ প্রতিজ্ঞা, 
করিয়াছ স্থবিচার, 
কীর্তি তব গাহিবে 
ভূবনবাসী । 

আসি আমি, আসি 

তবে যছুপতি । (প্রস্থান ) 
অঞ্জুন ! করিলাম নিষ্ঠুরতা ? 
( করযোড়ে ) করুণায় দিয়াছ ডুবায়ে প্রভু ! 
বাক্য-স্ফৃত্তি রুদ্ধ, 
ন্েহের পরশে স্পন্দিত 
হতেছে মর্ম । 

হে বিশ্ব সারথি ! 

সারথী হইবে মোর, 

দিলে সর্বশ্রেষ্ঠ দান 
বাঞ্কাকল্পতরু ৷ 

শক্তিমোহে প্রবঞ্চিলে 
অধন্দ্ী কৌরবে। 

নহে মাত্র রণাঙ্গণে_- 

এত যদি ভালবাস, 
থেক--থেক নিত্য 

হাদয়ে আমার 

সারত্বী হইয়া, ধরি 
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ইন্ড্রিয় অশ্বের বক্স 

কম্ম রণাঙ্গনে । 

ছলাময় জগন্নাথ ! 

তুমি দীন দাসে 

উপলক্ষ্য করি, 

দেখাইলে নিত্য লীলা 1 
কৌশলে যে চাহে, 

লভিতে তোমার শক্তি 
উপেক্ষি তোমায়, 

কাধ্যতঃ সে দুর্যোধন সম 
বসে শিয়রে তোমার ; 

দাও তারে শক্তি সিদ্ধি। 
কিন্ত ষেবা চাহে গো 
তোমারে জগন্নাথ ! 

শুধু তোমারে পাইতে 

হৃদয় যাহার 

নিত্য ক্রন্দনে আকুল, 

সে বসে চরণতলে 

দীন দাস সম; 

হও সারথী তাহার হৃদয় রথে 
কর তারে পার দুস্তর এ ভব রণস্থল 
লয়ে যাও চালাইয়া তারে-_- 
দুরে-_যেথায় ভক্ত হৃদি মাঝে 
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নিত্য তুমি নিসেবিত, 
দুরে__যেখায় মরণের 
নাহি কোলাহল, 
দুরে-ষেখা অম্বতের 
সিন্ধু উছলিত, 
দুরে-_যেথ! নিত্য উদ্ভাসিত 
জ্ঞানের আলোক শুভ্র, 
দুরে যেথা সিদ্ধবিমগ্ডলী 
তোমারই স্বরূপ হয়ে 
মগ্ন নিত্য ধ্যানে, 
দুরে-_যেখ চক্ষে চক্ষু 
বক্ষে বক্ষ: দিয় 
প্রাণটুকু লহ মিশাইয়া 
আপনার প্রাণে 
দাও ঘুচাইয়া 
তুমি আমি ব্যবধান । 

( সকলের প্রস্থান ) 


১৩০৩ 


ছ্িতীয় দৃশ্ত ] 


ত্রৌপদী 


ভীম। 


সাম্সের বলল 
ন্রিতীন্ত দুস্ঠ্য । 
পাগুব শিবির | 
ত্রৌপদী ও ভীম । 


কিসের আনন্দ এত পুরে ? 
কি শুভ সংবাদ আসিল 
পাপ্তব পুরে, 

দিতে মুছাইয়া ক্ষণতরে 
ফলোতকা! ভাবী সমরের ? 
কৌরবের বিপুল বাহিনী 
শৃঙ্খলিত সুসজ্জিত, 
ছুষ্যোধন সজীব সমান, 
অভিন্নহদয় ছুঃশাসন, 

কৃষ্ণা এলোকেশ, 

কিসের আনন্দ এত? 
নিত্যানন্দ সখ! যাহাদের, 
নিত্যানন্দরোল সেথা কি 
বিলুপ্ত রবে? 

নিরানন্দ যাবে নাকি দূরে, 
ছিন্ন মেঘ খণ্ড সম 

মুক্ত করি অদৃষ্টের 

গগন প্রাঙ্গণ? 

কিন্তু যতক্ষণ-_ 


১৩১ 


আমেন্স হল [তৃতীয় অঙ্ক 


দ্রৌপদী । 
ভীম। 


দ্রৌপদী । 


ভীম। 
দ্রৌপদী । 


যতক্ষণ নাহি হয় অপগত-__ 
যতক্ষণ বিদ্ধশেল 

নাহি হয় উৎ্পাটিত। 
যতক্ষণ চরণে কণ্টক 

দেয় ক্ষীণ ব্যাথা পদ বিক্ষেপণে, 
সে ব্যাথা কি গ্রাহা করে 
আনন্দ ধামের যাত্রী-- 
স্বয়ং আনন্দময় 

সাথী হ'য়ে যান যদি 
অগ্রভাগে দেখাইয়া পথ? 
শুধু তাহা নয়_ 
করেছেন অঙ্গীকার 

সখা তোমাদের, 

হবেন সারথী রণে 
ফাস্তনীর রথে। 

জগন্নাথ সারথী সমরে 
বুঝিলে কি? 

কি বলিলে? 

জগন্নাথ দিয়াছেন 

আপন বাহিনী 

কৌরবের পক্ষতৃক্ত করি । 
আপনি নিরস্ত 

আছেন পাব পক্ষে । 


১৩২ 


খিতী়দষ্চ 


ভীম। 
দ্রৌপদী । 
ভীম । 
প্রোপদী । 
ভীম্‌। 
তৌপদী। 
ভীম। 


সাচ্েল্স আজ 


দিয়াছেন শক্তি স্বীয় 

শক্তি মুগ্ধ জীবে ) 

প্তাঁপময় প্রাণ, 

প্রাণটুকু লয়ে 

এসেছেন করিবারে প্রাণময়, 

প্রাণ যারা দেছে তার পায়। 

বল কেবা জয়ী প্রাণনাথ ? 

কৃষ্ণ পাগ্ডব পক্ষে? 

তাই এ আনন্দ উচ্ছ্বাস । 

( গদ1 নামাইয়! ) শ্রীরষ্$-_-পাগুব পক্ষে ! 
হ'লে নাকি বলহীন ? 

( গদ] ছাড়িয়া ) শ্রীকষ্*-_€ দীর্ঘশ্বাস ) 
উচ্চকণ্ঠে ডাঁক জগন্নাথে । 

( ক্ষণেক চুপ করিয়! ) জগন্নাথ ! 
আরও উচ্চ--আরও উচ্চকণ্ে 
্রহ্মরন্ধে, চড়ি 

লইব এ নাম্‌ রণাঙ্গনে | 

( গদা উঠাইয়া ) যবে শ্রীকৃষ্ণ চালিত 
পাগুব বাহিনী 

করিব মথিত নাম বলে । 

শুন-_শুন কৃষ্ণ রক্ষিবে পাগুবে, 
ভীম রক্ষিবে কৌরবে। 

বিদায় প্রেয়সী । 


১৩৩ 


আাঙ্ষেল আল [ তৃতীয় অঙ্ক: 


দ্রৌপদী । 


ভীম। 


বল কষে ধশ্মরাজে 

আর যত ভ্রাতৃবৃন্দে, 

ভীম আজি হ”তে কৌরবের দলে 
রহন্ত স্থন্দর ! 

কে বীধিবে এলোকেশ মোর ? 
হাসিও না নহেক রহস্য । 
স্থির বলি শুন, 

নহে এ সমর পাগডবে কৌরবে । 
যুদ্ধ ধন্মাধশ্মে । 

একদিকে নারায়ণ 

রক্ষিত ধর্মরাজ, 

অন্যে কুরুবৃন্দ অধশ্শ আশ্রিত। 
ধর্মে ও অধশ্মে এ আদর্শ রণ-_ 
চাহি এর সনে হেরিতে সমর 
নামে ও নামীতে ; 
দেখি কেবা বলবান 

নাম কিংবা নামী । 
চিরদিন ধর্ম শিরে লঃয়ে, 

নাম বলে তার 

পাইয়াছি পরিজ্রাণ 

সহম্ব সঙ্কটে, 

জানি, চিরদিন 

নাম বলে লভেছি বিজয়, 


১৩৪ 


দবিতীয় দৃষ্ঠ ] নামে তল 


রহিব বিজয়ী চিরদিন । 

বল পরীক্ষার দিনে, 
কুরুক্ষেত্রে করেছিন্থ সাধ, 
নাম বলে দলিব অধর্শে, 
দেখায়ে জগতে---নাম বল 
করে অতিক্রম শক্তি বিধাতার । 
ভেবেছি্গ শ্রীকৃষ্ণ রবেন নিরপেক্ষ, 
নামের সম্পদ অর্পিয়া পাবে । 
বিশ্বের সারধী, 

সারথী হইয়। যদ্দি 
ফাস্কনীর রথে রহেন পাও পক্ষে, 
নাম নামী উভয় যছ্যপি 

এক পক্ষে করে রক্ষা, 

হবে অসমান রণ 
কৌরবের সনে । 

কিবা তৃপ্তি লভিব ভ্রৌপদী 
বধিয়! ছুর্ব্বলে রণে। 

হবে তুল্য বল 
আমি যদি নাম বলে 

রক্ষি ছুর্যোধনে । 

জানে প্রতিজনে, 

সমর্থ নামের বল 

অধশ্শ দলিতে ; 


১৩৫ 


ননাক্সেল্ আতল [ তৃতীয় অস্ক 


ভ্রৌপদী । 
ভীম। 


ভ্রোপদী। 


ভীম। 


দেখুক জগত-_ 

নামী হ'তে নাম বলবান । 

লয়ে জগন্নাথ নাম মুখে 

জগন্নাথে দলিব সমরে ৷ 

তারপর ? 

তারপর দিব ফিরাইয়া 

ধশ্মরাজে সাম্রাজ্য সম্পদ ; 
শুধু লব কাড়ি 

সত্য কষ্ণাধনে, 

আর কু ধন্মবলে বলী ধর্মরাজ, 
না পারে রাখিতে পণ 

তারে দৃাৃত রঙে । 

হত ভাল মধ্যম পাগডব, 

যদি নাম নামী কভু থাকিত পৃথক্‌। 
যতক্ষণ নামে ও নামীতে 

রহে ভেদ জ্ঞান, 

ততক্ষণ মিটে কিহে সাধ 
সাধকের সাধন সমরে ? 

নাম নামী যতক্ষণ নাহি হয় এক, 
ততক্ষণ বৃথা সে সাধনা । 

কিন্ত নামে নামে যতক্ষণ 

নাহি আসে নামী 

নামিয়া সাধক হৃদে, 


১৩৩ 


দ্বিতীয় দৃষ্ত ] স্না্মল বল 


লইতে প্রণাম তার, 
ততক্ষণ সংগ্রাম বিপুল 
নামে ও নামীতে। 
ততক্ষণ মর্মন্তদ আর্তনাদ 
ব্যাকুল জীবের, করে উচ্চরব 
জগন্নাথ জগন্নাথ করি। 
. ততক্ষণ জগতের নাথ 
নাম বল দিতে বাঁড়াইয়। 
যায় সরি সরি 
দূর হতে দৃরান্তরে । 
যায় সরি--টানে পিছু ফিরে 
আয় আয় করি 
হুর্বল সাধক জীবে । 
চোর সম গুপ্ত পথে কভু 
প্রবেশিয়া হৃদয় কন্দরে 
মন্মে দিয়া কোমল পরশ 
যায় পুনঃ স্থ্দ্ূর আকাশে মিলাইয়! ৷ 
 হাহাকার-_হাহাকার ক'রে উঠে জীব 
জগন্নাথ জগন্নাথ করি। 
লম্পট তোমার সখ! 
শ্ররুষ্ণ প্রেরসী ৷ 
চাহি অই নাম গদাঘাতে 
চুণিতে চরণ তার, 


১৩৭. 


ন্মাঙ্সেল্স আভল, [ তৃতীয় অঙ্ক 


প্রৌপদী 


রহে যেন স্থাণু হ'য়ে 
ভীমের হৃদয় যন্দিরে । 

আপন চাঞ্চল্য বশে 

হের যদি চঞ্চল নিয়ত 

গগনের চাদে, 

সেদোষ কি 

চন্দ্রে হয় আরোপিত ? 

সে কি ষায় পলাইয়া, 

সে কিযায় সরে 

সপিলে আদরে তারে হৃদ আসন ? 
নিত্য স্থাণু সে যে 
প্রতি অণু মাঝে, 

গতিহীন অগতির গতি । 
স্বীয় গতি বশে 
কেন হের তারে 

গতিশীল চঞ্চলতাময় ? 

নিত্য ধন তিনি, নিত্য পুজাময়, 
কর হে জীবুন ধন্য ; 

ভাস নিত্য আনন্দ উল্লাসে 
রণে কি মরণে। 

'এস নাথ শুভ মঙ্গল প্রভাতে 
হবে শুভ রণ, 

কর আজি শুভ অধিবাস। (প্রস্থান )। 


৯৩৮ 


তৃতী দৃপ্ত ) 


শরীক । 


তৃতীয় দুষ্ট । 
রণস্থল--. 
কাল-প্রভাত । 
অঞ্জন ও শ্রী । 
উভয় সেনার মাঝে, 
রাখ রথ হে অচাত 
ক্ষণেকের তরে । 
নেহারি বাবেক 
কে কে আজি রণ প্রার্থী 
কে কে অরি সাজে, 
কেবা মিত্র হ'য়ে 
আসিয়াছে সম্প্রদান 
করিতে জীবন 
এ ভীষণ রণাঙ্গনে । 
হের পার্থ শক্র মিত্র তব, 
ভীম রণোজাস লয়ে বক্ষে, 
স্তব্ধভাবে রয়েছে দাড়ায়ে, 
প্রভঞ্তন বহনের পূর্বক্ষণে যথা 
থাকে স্ব বাসর সাগর । 
ভীন্ব, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বখামা, 
ছুধ্যোধন, ছুঃশাসন আদি 


১৩৪ 


ন্ানসেম্ তন [ তৃতীয় অঙ্ক 


এ শুন করিতেছে ভীম শঙ্খনাদ । 
(কৌরবের শঙ্ঘধ্বনি ) 

কুস্তিভোজ, ভ্রুপদ প্রভৃতি, 

তব পক্ষে করিছে উল্লাস। 

হের পার্থ, পূর্বাকাশ 

নবীন রক্তিমরাগে 

উঠেছে জ্বলিয়া, 

দিয়া পূর্বাভাস 

তপ্চ রক্ত কীরেন্দ্রবর্গের 

ভাসাইবে কুরুক্ষেত্র 

যেই রক্তরাগে । 

করি শঙ্খনাদ 

কর বিচঞ্চল শক্রর হৃদ । 

(শ্রীকষ্ের শঙ্খনাদ ) 

ক্ষান্ত হও হে কেশব । 

মর্শস্থল উঠিল কাপিয়া, 

বিশ্তক্ক হইল ওষ্ঠাধর, 

গাণ্ডীব পড়িছে খসি, 

ঘশ্মসিক্ত কলেবর, 

সহসা ভরিছে বুকে 

বিষাদের ভয় । 

যে দ্দিকে নেহারি, 


১৪০৩ 


তৃতীয় দৃশ্ত ] 


মাকে শজ 


অরি নাহি দেখি 

সবাই ষে মিত্র মোর 

আবদ্ধ রক্ত সম্বন্ধে । 

কার অঙ্গে ছাড়িব এ তীক্ষ বাণ 
পশিবে না যাহা! 

আমারি হৃদয়ে ফিরি, 

বন্ধু হত্যা শোকোচ্ছ্াস রূপে । 
গুরু হত্যা, আত্মীয় হনন, 
কুলক্ষয়, ধশ্ম-সংগ্রামের 

ইহাই কি বিজয় নিশান ? 
যাহাদের ক্রোড়ে 

হইয়াছি লালিত পালিত, 
রুধিরে তাদের 

ভাসালে মেদিনী বক্ষ 

হবে নাকি যহা পাপ? 

হবে নাকি মুহা পাপ 

আচাধ্য বধিলে, 

শিক্ষা যার প্রতি বাণক্ষেপে মোর 
হবে উদ্ঘোষিত? 

বীর শুহ্য করি বন্থন্ধরা, 
কীদাইয়! কুলের কামিনী, 

কারে লয়ে করিব সাম্রাজ্য ভোগ 
বীর হীন হইলে মেদ্িনী 


১৪১ 


আনেন তল [ তৃতীয় অস্ক 


শ্রীকৃষ্ণ । 


হবে ছুষ্টা কুলনারী, 

হবে উৎপাদন বর্ণশক্করের | 
চাতুর্ববর্ণ ধশ্ম যদি 

এসেছ রক্ষিতে-_ 
আজি এ সমরাঙ্গনে, 

কহ হে কেশব 

কেমনে ধরিব অস্ত, 

জ্ঞান চক্ষে হেরি যদি বিপরীত ফল । 
যাক রাজ্য, যাব ফিরি পুনঃ 
অরণ্য নিবাসে। 

অথবা! হে কংসারি মুরারি, 

রব দাস হ'য়ে চিরতরে কৌরবের । 
তবু বিষম স্বজন হত্যা 

নারিব করিতে । 

সহসা আসিল পার্থ 

কোথা হতে বিষম এ মোহ জাল ? 
ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য 

কোথা হ'তে আসি 

আবরিল বীরত্ব তোমার ? 
ফিরাও ফিরাও রথ হে সখা, 
মিত্র বধ করি 

লভিতে সাম্রাজ্য 

বিন্দু মাত্র ন! চাহে হৃদয় । 


১৪৭ 


তৃতীয় দৃশ্ত ) 
শ্রীকফণ। 


অজ্ঞুন। 


অনায্েন্ত অতল 


নীচোচিত বাক্য হে অঞ্জুন। 
বিমুখ হইলে রণে, 

উপহাস করিয়! কৌরব 
ঘোষিবে জগতে, 

শঙ্কিত গাণ্তীবী রণে। 
ছিঃ-_ছাড় হুর্বলতা 
উঠ--কর শঙ্খধ্বনি পুনঃ । 
সমস্তায় কম্পিত হৃদয়, 
ধশ্মাধম্ম অশক্ত বুঝিতে । 

হে অচ্যুত ! 

ত্যজিলাম ধনুঃশর 

চরণে তোমার । 

আজি নহ সথা মাত্র তুমি, 
নহ মাত্র সারথী পার্থের, 

নহ তুমি যছুপতি, 

তুমি গুরু-_ 

তুমি গুরু মোর, 

যুক্তি প্রার্থী শিশ্ত আমি, 
সমর্পণ করি চরণে 

ধশ্মাধশ্ম ভার, 

দাও গুরু দাও বুঝাইয়া, 

দাও খুলি নয়নের মোহ আবরণ-.. 
“শিষ্যন্তেংহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌।” 


১৪৩ 


ন্াক্ষেল্স বল [ তৃতীয় অঙ্ক 


শরীক । 


শুন পার্থ, 

আজি দিব দিব্যজ্ঞান। 

আদর্শ এ রণস্থল জীব হৃদয়ের । 
নহে মাজ কুরুপাণগ্ডবের ঘুদ্ধ, 
পুনঃ বলি আদর্শ এ রণস্থল । 
আদর্শ সাধক তুমি, 

আমি আদর্শ পুরুষ । 

প্রতি জীব হদে 

বহে বিষাদের ধারা 

ঠিক এইরূপে, প্রতি জীব কাদে 
হেরে যবে জীবনের সন্ধিক্ষণে, 
প্লভিতে আমারে 

হয় ছাড়িবারে সংসারের মায়! | 
মায়! মুগ্ধ জীব, 

হয় আত্মহার। 

প্রকৃতি পরশে, 

ভাবিয়া প্রকৃতি ভিন্ন 

আমা হ'তে। 

ছুই টানে পড়ি কাদে 

করি হাহাকার । 

তোমারি মতন 

গুরু বলি যবে 

ধরে জড়াইয়া আমার 6রণ, 


১৪৪ 


তৃতীয় দৃশ্ত ] ব্নাহ্সেন্ তন 


দিই খুলি জ্ঞান জাখি 
অন্তরে থাকিয়া । . 
বুদ্ধিযোগে করি অধিকারী-_-. 
দিই শিক্ষা 
প্রকৃতি পুরুষ নহে ভিন্ন। 
এক-_একমাত্র আমি, 

জীব স্সেহে সাজিয়! গ্ররুতি, 
রহিয়াছি বিশ্বরূপে 

সাজি চারিধার । 
বহুদিক্‌ হ'তে বহুরূপে 
কেড়ে লই প্রাণ তার, 
সাজাইয়া বহুরূপে 

বহুরূপ ন্েহের পীড়নে। 
খণ্ড খণ্ড রূপে, খণ্ড খণ্ড করি 
ঢেলে দেয় প্রাণ আপনার জীব 
জগতের পদে । 

জানে না সে আমারি চরণ 
অন্ধভাবে পুজিছে নিয়ত। 
হয়ে পূর্ণ আত্মহারা 

বিশ্ব বিষয়ের রসে 
পড়ে যবে জীব, 

লই কাড়ি তাহা 

ডুবাইয়া ক্ষণেকের 'তরে 


৯৪৫ 


াস্সেল্স অল [ তৃতীয় অঙ্ক 


হতাশের আকুল ক্রন্দনে । 
সেইক্ষণ-_-সেই সেইক্ষণ 
জেন বৎস পার্থ, 
মহাসদ্ধি জীব জীবনের । 
সেই-_সেইক্ষণে দিই শিক্ষা 
প্রকৃতির মধ্যস্থলে থাকি, 
আমি টানিয়াছি তারে 
বাধিবারে নিত্য আলিঙ্গনে । 
বুদ্ধি সহযোগে 

যেবা হেরে মোরে 
সর্ববভূতের হৃদয়, 

হেরে যবে রয়েছে আমাতে 
গ্রথিত এ বিশ্বরাজি, 
সদা তারে রাখি 

চোখে চোখে । 

“যে মাং পশ্যাতি সর্বত্র 
সর্ববংচ ময়ি পশ্ঠতি । 
তন্ঠাহৎ ন প্রণশ্টামি 
সচমেন প্রপশ্টাতি ॥” 
কর্মক্ষেত্র রণক্ষেত্র এক | 
কর কম্ম ভাবিয়া নিয়ত 
তুমি করিছ পালন 
আমারি আদেশ । 


১৪৬ 


তৃতীয় দৃশা ] 


হের জ্ঞান চক্ষে, 

জননীর মত 

প্রতি কর্মে কর্তা সাজি, 
অকর্তা হইয়া 

দিই স্সেহধার! ঢালি। 
চন্দ্র স্্যাকারে 

মন প্রাণ রাখি উজ্জীবিত । 
ধরিত্রী পেতে মাতৃসম্‌ 
ধরি বক্ষে তোমাদের, 
জলাকারে করি রস দান, 
বায়ু বূপে রাখি ডুবাইয়া 
জীবন সমূজ্ে, 
ব্যোমাকারে প্রতি অনুব্ধপে, 
ডাকিতেছি নিত্য পার্থ 
আয় শিশু--আয় কোলে মোর । 
যাহা কিছু কর, 

যাহা কিছু হের, 
আমাতে বিলীন সব। 
আমি প্রাণ তোমাদের, 
তোমর! আমার প্রাণ 
আদরের নয়ন পুতলী। 
আমা শুম্ত নহে পরমাণু | 
যাহা হের ছু'নয়নে 


১৪৭ 


কব হনন্ল ভুল 


তেন আমি তাহা, 
যাহা শুন, আমি তাহা, 
যাহা কর আহ্মাদন, 
সাহা কর আণ, 

যাহা করিয়া পরশ 
হও কণ্টকিত 

বিষয় বেদনে, 

তেন আমি- আনি মাজ তাহা। 
কেবা করে হত), 
০কেব। হয় হত, 

কেবা কারে কিবা দেয় 
সখ কিবা শোক ? 
কশ্মরূপে আমি অর্পন, 
দান্কপে আমি তের । 
আমি লই ফত দান 
সাজিক্। গৃহীতা, 

পুনঃ আমি দ্াতান্দপে 
করি সম্প্রদান ॥ 
এইক্সপ কম্মাকারে 
আমি যাই আমারই 
অঙ্গনে ফিরি 

নিত্য সত্যধামষে । 
বুশ্ক* পত্র, প্ুজ্প, 


ক কট 8৮ 


তৃতীয় দৃষ্টয ] 


দেববালা গণ 


ব্ধ্ষেন্ন অত 


চন্দ্র? সুধ্য, জল, স্থল, 

পশু, পক্ষী, কীট, পরমাণু, 

মনুষ্য, দেবতা, ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর, 

আমি-_আমি মাত্র । 

আমি গতি, আমি ভর্তা 

প্রভু সাক্ষী আমি, 

জীবের নিবাস আমি 

শরণ সুত্ধদ, 

প্রভৰ প্রলয় স্থান 

বিশ্ব বিশালের, 

আমি মাত্র সকলের বীজ । 

হয়ে সর্বেক্ররিয়ময় 

সর্বভূতে নিত্য আমি 

হইতেছি প্রতিভাত ॥ 

দিই দিব্য আখি 

কর দরশন । (শ্রাকফের অস্তর্ধান ) 
( অজ্ঞুনের বিশ্বর্ূপ দর্শন ) 

“পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, 

সর্ধাৎস্তথ! ভূতবিশেষলঙ্যাম্‌। 

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ- 

মবীংশ্চ সর্ধবান্থরগাংস্চ দিষ্যান্‌ ॥৮ 

হেরি বিশ্বরূপ হুট 

হে দেব দের জীখ নিবাস। 


১৪৯ 


ান্সেন্স আজ [ তৃতীয় অঙ্ক 


দেববালাগণ । 


কমলযোনি 

ত্রিশূলপাণি 

ধষি ভূজঙ্গ তব প্রকাশ ॥ 
মনস্তবাহুং শশি হূর্ধ্যনেত্রম্‌ । 
পশ্ঠামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তূং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥” 
অনার্দি অনস্ত ভূজ অনস্ত 
অসীম বীর্য অসম কায়। 
রবীন্দু নেত্র হতাশ বজ্ত, 

ভূবন তণ্ত স্বতেজে হায় ॥ 

“অমী হি ত্বাং ্থরসজ্ঘা বিশস্তি, 
কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্লয়ো গৃণস্তি 
্বস্তীত্যুক্তা মহধিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ 
স্বস্তি ত্বাং স্তাতিভিঃ পুফলাভিঃ ॥” 


দেববালাগণ। ওই দেব সব পশিছে গায় 


কেহব! চকিতে পড়িছে পায়। 
বলিয় শ্বন্তি করিছে স্ততি 

মহষি সিদ্ধ মহিমা গায় ॥ 

“ন্মঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 
নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব । 
অনস্তবীরয্যামিতবিক্রম্্ং 

সর্বং সমোপ্রোসি ততোহ্সি সর্ধ্বঃ |? 


১৫৩. 


চতুর্থ ৃশ্ত | 


দেববালাগণ। পুরতঃ পরিতঃ প্রণতি পায় 


সকলে । 


ভীম্ম। 


অখিল বিশ্ব জুড়িয়া কায়। 
তোমাতে সর্ব তুমিই সর্ব্ব 
হেরিন্থ বিশ্ব তোমাতে লয় ॥ 
জয় জয় জয় দেব হরে 
জয় জয় জয় দেব হরে। 
( প্রস্থান )। 


ল্ত্থ দুস্খা। 
রণস্থল। 
ভীন্ম। 


পতিত পাবনী স্থরধুনী 
ত্রিতাপ নাশিনী গে 

জননী আমার । 

ল্মরি তারে কায়মনপ্রাণে 
নিত্য আমি ব্রক্ষচারী । 
কিন্ত কই জ্বালা ত ঘোচেনা । 
কেন জীবে এ বৈষম্য ? 
পতিত পাবনী মা-- 

পুত্র নিপতিত । 


১৫১ 


এন্তহবন্ত ভন [ তৃতীয় অঙ্ক 


শুদ্ধা, বুন্ধা, নিধৃত পাপা, 
ব্রহ্মাণ্ডের বিমল আশ্রয় মাতা-_ 
পুত্র ক্রি্ন, পাপময়, মোহাচ্ছন্ন, 
জগতের ধূলির আশ্রিত । 

- মা দেবতার অধিষ্ঠাত্রী-- 
পুত্র কামনার দাস। 

মা চেতন্য-_ পুত্র জড়, 

মা জ্ঞান__পুত্র অজ্ঞান, 

মা আলো-_পুন্র ছায়া, 

ম! চিদানন্দ বিমল উল্লাস-- 
পুক্র নিরানন্দ মলিনতাময় । 
মা সৃত্যু্জয় শিরে-_ 

পুত্র স্বত্যুর তিমিরে । 


১৫২ 


চতুর্থ দৃষত 


ক্বায্সেনল বজদ 


কেন এ বৈষম্য ? 

মাতা কি নিশ্মম ? 

অসম্ভব । 

চাহিনা বলিতে মা--. 

চাহি সাম্রাজ্য, সম্পদ, কীর্তি, যশ, 
ধরণীর ছাই ভক্ষম যত, 

চাহিনা তোমারে-_ 

রাখি উপেক্ষায় অলক্ষ্যে ফেলিয়া । 
তাই মা, অলক্ষ্যে তুমি, 

তাই অলক্ষ্যে থাকিয়া, 

অলক্ষ্যে ডালিয়া স্লেহবারি, 

কর জীবে ন্েহ জ্ঞান দান, 
বাহিরে দেখায়ে শাসনের রক্ত আখি । 
যবে চাহে অজ্ঞান জড়িত স্বরে, 
যবে মা বলিয়া শিশুলম 

দেয় জীব ভুমে গড়াগড়ি, 

হও আবিভূ তা, পুণ্যবপু করিয়৷ প্রকাশ, 
উন্মা্দিনী সম ছুটে আস-_ 

আলু থালু বেশে-_ 

স্তনে উলিত পীযুষের ধারা-.. 
চক্ষু অশ্রভরা_ 

বিশ্রত্ত বসন-- 

বিস্তারি সহম্স বাহ 


১৫৩ 


স্নান এত 


ছুধ্যোধন । 


তুলে লও বক্ষে ধর জীবে 
চিরদিন তরে । 
মামা এস-_ 
বারেকের তরে, বৃদ্ধ এ দীনের 
জীবনের এই সদ্ধিক্ষণে, 
যেখানে সে সত্যব্রত হয়ে 
সত্যের বিরুদ্ধে মত্ত রণে 
শুধু দাসত্বের অনুরোধে । 
একবার এস--- 
একবার আসি লয়ে যাও 
পুত্রে ফিরাইয়া তোমার স্েহের রাজ্যে । 
ছুরিতবারিণী মা__-.' | 

( ছুধ্যোধনের প্রবেশ ) 
ছিল ভাল হ"য়ে নিরাশ্রমী, 
অরণ্যের মধ্য গিয়া 
গাহিলে এ ক্রন্দনের গীতি । 
ক্রর এ সমরাঙ্গনে, 
অস্ত্রের ঝনঝনা, 
বাণের গর্জন, 
আহতের আর্তনাদ, 
রাক্ষসের রক্ত ক্রীড়া মাঝে 
নাহি মাতৃত্তন, দিতে স্তনধারা। 
বৃদ্ধ শিশু ভীঙ্মের অধরে । 


১৫৪ 


চতুর্থ দু এ 


দুর্যোধন। 


াক্েন অতল 
লয়ে বিপুল বাহিনী আপন অধীনে, 
মাতি রণরঙ্গে, 
ভুলি বীরের হুঙ্কার, 
মা মা করি শিশু সম 
করিছ ক্রন্দন | 
মন্তরমুগ্ধ হইয়াছ অথবা উন্মাদ; 
হারায়েছ বুদ্ধি বার্ধক্যের মোহে । 
তাই প্রতিদিন পাগ্ডবের কাছে 
হইতেছ অপদস্থ ; 
অথবা স্বেচ্ছায় দিতেছ পাণ্ডবে 
বিজয় স্থযোগ । 
ক্ষান্ত হও 
কভু শিখ নাই বাক্যের সংযম, 
যাও ভূলি আপন মর্যাদা । 
অসাধ্য পাণ্ডব বধ 
বলিয়াছি বার বার । 
ইচ্ছা করি বীর কতৃ করিয়া প্রতিজ্ঞা, 
জয়ের স্থষোগ নাহি দেয় শক্রগণে। 
ভাব কি কপটাচারী গঙ্গার তনয়? 
শুন দুর্যযোধন, আবার বলি 
পাগ্ডব বিজয় সাধ প্রলাপ তোমার । 
তুল কিংবা! কহিতাম মিথ্যাকথা, 
অন্তে ঘি কহিত সম্মুখে মম, 


১৫৫ . 


আহক তন, [ তৃতীয় অঙ্ক 


দুর্যোধন । 


ভীন্ব। 
দর্ষেযাধন | 


অজেয় পাব । 

জানি আমি মুহুর্তের মাঝে 

পার তুমি বধিতে পাগুবে। 

ইচ্ছা! নাহি পিতামহ তব 

পাগ্ডব নিধনে । 

কাজ নাই রণ। 

দাও হস্তিনা নগরী তুলি 

যুধিষ্ির করে। 

লহ এ কিরীট (কিরীট চরণে রক্ষা ) 
যাই চলি ছাড়ি লোকালয় । 

( ভীম্ম কর্তৃক ছুষ্যোধনের মস্তকে কিরীট প্রদান ) 
অসাধ্য পাগুব বধ দুধ্যোধন । 
শ্রীকষ্ণ রক্ষিত তারা 
কিকরিব আমি? 
সাধ্য ভীম্ষের ৷ 
কহিব উচ্চকণ্ে 
সাধ্য ভীষ্ষের_ 
সাধ্য ভীষ্ষের মুহূর্তে পাগ্ডব বধ। 
বুদ্ধিভ্র্ট তুমি কুক্ুরাজ। 
মূর্খ বুদ্ধিভরষ্ট সেই, 
যে করিবে অবিশ্বাস 
আমার এ সত্য ঘাক্যে ! 
মুহূর্ভের মাঝে 


১৫ 


চতুর্থ দৃশ্ঠ ] 


পারে ভীল্ম বধিতে পাগুবে, 


. ছাড়ে যদি বৈষঃবাস্ত 


দুর্লভ অজেয়। 

এযা- বৈষ্বাস্তর ! 

হা-_বৈষ্ণবান্ত | 

তবু অসম্ভব । 

বুঝি যদিও সে বাণ 

বিফল না হয কু, 

যদিও অদমা, তবু-_ 

ভাল ছুর্যোধন, রহুক জগত সাক্ষী, 
পরকজ্জ্ঞোর অন্রতবাধে 

ছাণ্ডিব এখনি অজেষ বৈষ্বী শর । 
( বৈষ্ণবান্ত্র গ্রহণ করিয়') 

যাও পুণ্যবান 

বিষুশক্তি হৃমণ্তিত। 

যাও বিরদ্ধে তোমার 

যে কেহ্‌ দাড়াবে অস্ত্রধারী, 

কর তারে বধ ূ 
হোক যাহ হয় হায় ব অন্যায় । 
যাও মহাতেজে মহাদর্পে 

গঞ্জনে ছাইয়! বিশ্বঃ 
যাও-_যাওবাণপাগ্ুবাভিমুগে । 
বুঝুক কৌরব, নহে ভীম্ম বিশ্বাসঘাতক । ( প্রস্থান) 


+্ই৫৭ 


কান্মেন্স তল [ তৃতীয় অন্ক 


দ্ধ্যোধন। হউক নিশ্মুল পাও্কুল। (প্রস্থান ) 
নেপথ্যে) পাগুবপক্ষীয় বীর যত 
অস্ত্রশস্ত্র ত্াজি, জ্রুত 
দাড়াও পশ্চাৎ ফিরি 
কৌরবের দিকে--পার্থের আদেশ । 
( যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের ক্রত প্রবেশ ) 
যুধিষ্ঠির | ভঙ্গ দিল রণে কি অঞ্জন ? 
কেন পাগুব বাহিনী 
হইছে পশ্চাৎমুখ ছাড়ি প্রহরণ ? 
কি আদেশ করিছে ঘোবণ! 
শুনরে নকুল ভ্রত। 
€নেপথ্যে১) পাগুবপক্ষীয় বীর যত 
অস্ত্র-শত্ত্ব ত্যজি; ভ্রুত 
দাড়াও পশ্চাৎ ফিরি 
কৌরবের দিকে--পার্থের আদেশ । 
আসিতেছে বৈষ্বাস্ত্র ভীষ্ম নিয়োজিত, 
যে রহিবে অস্ত্রধারী 
কৌরব সম্মুখে 
ধ্বংস তার অনিবাধ্য । 
ষুধিষ্টির | ছাড় অস্ত্র--ছাড় অস্ত্র সবে, 
দাড়াও পশ্চাৎ ফিরি, 
ভীমে জানাও ঘোষণা সহদেব $ 
ভরত যাও-্ক্ত যাও । 


১৫৮ 


চতুর্থ দৃশ্ ] 
অজ্জন। 


যুধিষ্টির | 


ব্য্সেন্ত আত 
(শ্রীকষষ্ণ ও অঞ্জুনের প্রবেশ ) 
বীরবুন্দ দাড়াও পশ্চাৎ ফিরি 
ত্যজি প্রহরণ। 
আমিতেছে বৈষ্ণবাস্ত, 
যে রহিবে বিরুদ্ধে তাহার 
ধ্বংস তার অনিবাধ্য | 
ওই হের, দিগন্ত উজলি 
উঠিয়াছে গগন মগ্ডলে 
দীপ্ত ভা সশ 
চবঞ্চবীয় বাণ । 
ছাড় অন্তর ও অস্ত 
ফিরাও পশ্চাৎ্।। 
( সকলে অস্ত্র ত্যাগ পূর্বক পশ্চাৎ ফিরিল।) 
( ভীমের প্রবেশ ) 
সহসা সমর হুইল স্থগিত কেন? 
কেন ছাড়িতেছে অস্ত্রশস্ত্র 
পাগুবীয় চমৃ' কেন ফিরিছে পশ্চাৎ ? 
কেন ভ্রাতৃবুন্দ নত শির 
অস্ত্রহীন হয়ে শ্রীক্চের সহ 
দেখাইছে পৃষ্ঠ অরি দলে? 
কি ঘটিল ধর্মরাজ ? 
ছাড় অস্ত্র--ছাড় অস্ত 
আসিছে বৈষ্ণবী বাণ। 


১৫৯ 


রান স্রতদ [ তৃতীয় অঙ্ক 


ভীম। 
অঞ্ছন। 


ভীম। 
যুধিষ্টির 


অজ্জুন। 


ভীম। 
অঙ্জন । 


বৈষ্ণবী বাণ ? 

পিতামহ মন্ত্রপৃতঃ করি, 

ছাড়িয়াছে বাণ 

অদম্য অপরাজেয় 

বিষুণ্শক্তি মুত্তিমান । 

যে বহিবে অস্ত্রধারী 

বিরূদ্ধে তাহার, 

হবে ধ্বংশীভূত । 

হবে ধ্বংশীভূত? 

হের ভীম, কালানল সম 

উঠিয়াছে দ্রিগন্ত উজলি, 

কাল যেন উন্মুক্ত করেছে 

করালবদন স্বীঘ সর্বলোকগ্রাসী | 

ছাড় অস্থ বৃকোদর, 

ঈাড়াও পশ্চাৎ ফিরি। 

ছাড় অস্-_- 

দাড়াও পশ্চাৎ ফিরি-_ 

অরিরে দেখা ও পৃষ্ঠ ! 

উন্মাদ কি হ'ল পার্থ? 

বিলম্ব করোনা, হের সম্মুখ আকাশে । 
(সহসা আকাশ 'রক্তবর্ণ হইল) 

হাঁ হাঁ _অগ্রিময় হইয়াছে দিক | 

অধিময় নহে, বাগ বৈষ্ঞবীয়। 


১৬৩. 


চতুর্থ দৃষ্ত ] 
ভীম। 


অজ্জন । 
ভীম। 


অক্ছুন। 
ভীম। 


বাণ বটে! কর দিখপ্তিত 

টস্কারি গাণ্ডীব বীর। 
অনস্ভব, অজেয় বৈষ্ণবী বাগ 

অব্যবহাধ্য রণে। 

পিতামহ ছুর্যোধন অন্থরোধে-_- 
হা-_হা--চূর্ণিব তাহারে গদাঘাতে । ( গমনোগ্ত ) 
(বাধ! দিয়া) কিন্তু লহ ত্রাণ অগ্রে। 
গাণ্ীব যদ্যপি তব 

অশক্ত অঞ্জন 

কাটিতে বৈষ্ণবী বাণ, 

আছে গদা মোর 

ভয় কি ফাল্গুনী ? 

আমি জ্যেষ্ঠ তোর রয়েছি জীবিত 
চুর্ণিব ও তুচ্ছ বাণ। 

যাও বীর ধর ধন্থ। 

(আলিঙ্গন করিয়া) আদরের পার্থ মোর; 
জতুগৃহ দাহে বাচাই তোমাদের ভাই, 
স্বন্ধে লয়ে হইস্ছ উত্তীর্ণ 


বতজন্স এপ [ তৃতীয় অঙ্ক 


ভীম। 


শরীক । 


ভীম। 


ভক্তি ভোরে বেঁধেছ কেশরে 
শুনি যবে খ্যাতি, 

হেরি যবে নিপুণ তা তব, 

পড়ে মনে বক্ষে মম ছুক্ধপোষ্ঠ শিশু সম 
পড়েছিলে ঘুমাইয়! । 

আহ। সেই দিন 

তার প্রতিশোধ লব ভাই; 

কি ভয় তুচ্ছ এ বৈষ্ণবী বাণে ? 
(উচ্চৈঃম্বরে ) ভয় নাই বীর-বৃন্দ 

কর অস্ত্র উত্তোলন পুনঃ । 

(বাধ! দিয়া ) ক্ষান্ত হও ক্ষণতরে । 

( ভীমের প্রতি ) ভয়ে নহে, চাঁহ যদি জয় 
ক্ষাস্ত হও ক্ষণতরে | 

(ভীমের কর ধরিয়া ) অবিলম্বে ছাড় অস্ত্র 
কষফের আদেশ। 

কষের আদেশ 
করিবারে অস্ত্র ত্যাগ-- 
দেখাইতে পৃষ্ঠ অরিদলে ? 

নাহি অন্য পন্থা পরিত্রাণের, 
অজেয় এ বাণ গদাধর । 
তাই দি হয়, 

যন্তপি বৈষণবী বাণ করে ধ্বংশ 
অস্ত্রধারী অরাতিরে, হোক্‌ তাই। 


১৬২ 


চতুর্থ হৃশ্ট ] 


অজ্জুন। 


ভীম। 


শাম্সেদ্প হা 


বীর খ্যাতি ডুবায়ে অতল গর্ডে 
চাহে যদি পাওুপক্ষ বহিতে জীবন, 
ছাড়ি অস্ত্র াড়াতে ফিরায়ে পৃষ্ঠ, 
ভীম পারিবে না । 

শত বিষ্ণুবাণ আসে য্দি ছুটি, 
ভীম কতু ছাড়িবে না গদা 
'ফিরাবে না পৃষ্ঠ রণাঙ্গনে । 
অসংলগ্ন যুক্তি বুকোদর । 

হাড় অস্ব 

সাক্ষাৎ বষ্ণবী-শক্তি মৃত্তিমতী বাণে। 
( শ্রীকষ্ষকে দেখাইয়া ) বিষ্ণু মৃক্তিমান 
নহে কিরে পার্থে তোর 

অজ্ঞান বালক ? 

নাম বূপে মু্তিমান বিষুণ জগন্নাথ 
নাহি কি হৃদয়ে? 

কে ধরেছে অশ্ববন্সা তোর ? 
কিন্তু উহারি আদেশ-_ 

ছাড় অসম অচ্ছরোধ মোর । 

€ সহান্তে ) কতু নহে। 

এই ভক্তি লঃয়ে 

কতকাল রাখিবি বাঁধিয়া! ? 
পরীক্ষা-__পরীক্ষা পার্থ । 

চেন না কি ও চতুরে ? 


১৬৩ 


বাক আহল | [ তৃতীয় অন্ধ 
( শ্রীকফ্ের প্রতি ) হে মুরারি, চাহ পরীক্ষিতে 
পাগুবের ভক্তি বল? 
জনার্দন মধুকৈটভহারী জগন্নাথ ! 
দিয়াছ আদেশ ক্ষত্র স্থতে 
রণে ছাড়িবারে অস্ত্র, 
অরিদলে দেখাইতে পৃষ্ঠ 
জীবনের লোভে । 
জানি ও চাতুরী হরি, 
ভুলায়েছ গাণ্ডীবীরে | 
কিন্ত দেখ আছে একজন, 
বিশ্বাস যাহার অচল তোমার মত । 
ছাড়ুক গাণ্ীব পার্থ, 
ফিরুক বাহিনী, 
গ্রব নাম বলে অচল এ ভীম । 
ছিড়ুক ও গ্রহমাল 
নাম তব রক্ষিবে ভীমেরে | 
আয় বিষু-শক্তি বাণ, 
বিষুখ মোর বক্ষে বিরাজিত। 
গাহ প্রাণ 
হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে । 
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষুঃ 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ | 


১৬৪ . 


চতুর্থ দৃষ্ত এ 


সকলে। 
শক । 
ভীম। 


স্ন০ক্বশল এবভল্‌ 


( মৃত্তিম্তী বৈষ্ণবী-শক্তির আবির্ভাব ) 


সর্বনাশ ! সর্বনাশ ! 
ফের-স্ফের ভীম । 

এস অচল এ ভীম-_ 
“আনন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ রামো 
নারায়ণামন্ত নিরাময়েতি | 

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তবাসঃ 
রুষ্ঞেতি নাম মরণে হৃদি ম্মরামি 1” 


(শক্তির অগ্রসর ও গ্রীরুষ্ণের ভ্রতপদে ভীমের সম্মুখে গমন ) 


শক্তি । 


সকলে। 


“জয়তু জয়তু দেখ দেবকীনন্দনোহয়ম্‌ 
জয়তু জয়তু কৃষ্ণ বৃ্িবংশ প্রদীপঃ। 
জয়তু জয়তু মেঘশ্টামলকোমলাঙ্গ! 

জয়তু জয়তু পৃত্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥” 


(শ্রীকষ্ণকে আলিঙ্গন ও শক্তির অস্তর্ধান ) 


হরে মুরারে ম র 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 


(প্রস্থান )। 


১৬৫ 


ব্যাংকক হতন [ তৃতীয় অঙ্ক 


ভীম্ম। 


গপওক্ম দুষ্া | 
রণস্থল। 


ভীম্ম। 
( রথোপরি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ) 


ধশ্ম ও অধম্মে রণ, 

ধশ্ম জয়ী হবে ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত । 
উৎপীড়ন প্রবঞ্চনা 
ভিত্তি যে রাজ্যের, 
কুটালতা৷ যাহার সোপানশ্রেণী, 
কুলনারী সন্ত্রমদলন 

1বজয় কেতন যার, 
অনিবাধ্য পতন তাহার । 

তবে কেন বিড়ম্বনা! সমরের ? 
নারায়ণ যদি আসিয়া সম্মুখে 
জিজ্ঞাসেন “চাহ জয় কোন পক্ষে” 
কহিব সরল সত্য 

প্রাণ ষাহা চাহে-_ 
জয়যুক্ত হউক পাগুব। 

তবে কেন বিড়ন্বন। ? 

কর্তব্য, প্রতিজ্ঞা, 

সত্য রক্ষা--ব্রত জীবনের । 


১৬৩ 


পঞ্চম দৃষ্ ] 


. অ্পীতক্য বলত 


সত্য মহিমায় চাহি 

রহিতে নিমগ্ন 

তুচ্ছ করি জগতের স্থখ ছুংখ যত । 
সত্যব্রত হয়ে সত্যের বিরুদ্ধে 
সত্য অন্থরোধে ধরিয়াছি অস্ত্র 
অসত্যের অন্থকুলে । 
দেখিবে জগত ভীম্মসম বীর 
হয় বিচুলিত ধূলিকপ! সম 
সত্য সেবকের পাশে । 

আহা কি অপূর্ব রণস্থল ! 

কি অপূর্ব পবিত্র দৃশ্য 

হেরিল ভূবন দ্বাপরের শেষভাগে । 
হরিতে বিশ্বের ভার, 
অবতীর্ণ হয়ে অবনীতে 
স্বয়ং শ্রীধর ধরি অশ্ববন্থা 
সারথীর বেশে 
ভক্তরথোপরি- _বিমোহনরূপ ! 
নিবিড়-নীরদ-কাস্তি 

শাস্ত স্ুশীতল, 

হাস্ত মধুমাখা শ্রীমুখের শোভা 
ক্রু,র মরণের ভূমে 

দেয় জাগাইয়া 
মুক্তির বিমল স্বতি। 


১৬৭ 


আণয্সেন্ত তল [ তৃতায় অন্ক 


ধন্ত যারা মরিছে সংগ্রামে 

ধন্ত যার! নিধুক্ত সমরে। 

ধন্ত তুমি সত্যব্রত-_ 

দেবতা! সিদ্ধযি সাধ্য 

শিব শির বিহারিণী পতিত পাবনী 

গজ জননী তোমার 

ধার পার্দোস্তব। 

সেই পরম পুরুষ সত্য সনাতন 

সম্মুখে সংগ্রামে ভূমে। 

দেখে লও প্রাণ ভরে। 

€(অঙ্ছনের অস্ত্রাশি আসিয়! পদে পড়িল 
ও বাণক্ষেপ করিয়া! ) 

দেখ যেন হয়োনা ছুর্বল মন, 

তূলিও না ব্রত 

সত্যরক্ষা, রূপে মুগ্ধ হ'য়ে হেন 

দিও না অঞ্ঞুনে বিজয় স্ষোগ-_- 

ভঙ্গ হবেত্রত। (বাণক্ষেপ) 

ধন্য বীর ফাল্গুনী ভূবনে 

ভীষ্মে নাহি গণে সমকক্ষ, 

অদ্ভুত সমর শিক্ষা । 

ছাড়ি অস্ত শ্রীরুফে লক্ষিয়া । ( বাণক্ষেপ ) 

সখা! ভীষণ অন্বে 

দেহ মোর জর্জরিত $ 


৯৬৮ 


পঞ্চম দৃশ্য ] 


বসাবে বঙদ 


ভ্রুত কর বাণক্ষেপ 

রুদ্ধ কর অস্ত্রজাল। 

আ৷ মরি মরি 

বাজিল শ্রীঅঙ্গে কত! 
ভ্রাস্তি--বাজে কি কখনও শৃন্তে 
অশনির খরশান ? 
নিগুণণে কি গুণের সন্ধান 
সমর্থ করিতে ভেদ ? 
আছে বাণ একমাজ্ম, 

পারে যাহা বুঝি বিদ্ধ করিবারে 
হৃদি বিহারীর হদি-_ 

আকুল ক্রন্দন, তীব্র মর্্মদাহ-_. 
পাইতে আশ্রয় তার চরণের ছায়া । 
বিধি পুনরায় অব্যর্থ সন্ধানে । 
পাগুবনিধনকল্পে ক্ষিপ্ত বৈষ্ণবান্্র করিয়াছ ব্যর্থ; 
পুনঃ মন্ত্রপুতঃ করি 

রেখেছিচ্ছ পঞ্চবাণ, 

কুটাল কৌশলে লইয়াছ কাড়ি, 
রে চতুর ! 

ব্যর্থ করিয়াছ পণ। 

পুনঃ তোমারি চরণ ধরি বুকে 
করিয়াছি পণ, 

ধরাইব অস্ত্র তোমারে ক্ষেশব . 


১৬৪ 


কাজে নতরতন [ স্কৃতীয় অঙ্ক 


শ্রী । 


ভীম্ম। 


শ্র্ণ। 


আজিকার রণাঙ্গনে । 

অস্ত্র ধরিবে না কুরুক্ষেহ রণাঙ্গনে 

বলি করেছিলে পণ, 

ভাঙ্গিব সে প্রতিজ্ঞা তোমার । (বাণক্ষেপ ) 
ছিন্ন হ'ল বশ্ম সখা, 

রক্তাক্ত হইল অঙ্গ 

কর ছিন্ন ভীম্মের এ বাণজাল । 

এমনি অব্যর্থ লক্ষ, 

পারি যেন জগন্নাথ 

নিক্ষেপিতে প্রাণ মম 

তোমারি চরণে । 

যেন ব্যর্থ নাহি হয়, 

যেন অর্ধপথে মায়া বাষুর ভাড়নে 

না পড়ে ফিরিয়া অন্যমুখে । ( পুনঃ বাণক্ষেপ ) 
কাতর হইচ্ছ সখ! 


পিতামহ শরজালে । 


বিকলাঙ্গ রথঅশ্ব, 

ভগ্ন রথচূড়া, 

বিক্লাস্ত সারথী তব। 
ভীম্ষের সম্মুখে 

হইবে কি সমরে বিমুখ ? . 
ছাড় তীব্রতর বাণ 

অচিরে অঞ্জুন ৷ 


৯৭০ 


পঞ্চম দৃস্ত ] 
ভীম্ম। 


শরণ । 


পড়েছ কি বাধা লীলাময়, 
ফাল্ধনীর প্রেমফাস সুদৃঢ় কি এত? 
মুহুর্তের তরে ছাড়ি রথ তার 
আসিবে না এই ভক্তিহীন 
দীন ভীম্মের সম্মুখে 
পুরাতে বাসনা তার-_ 
অক্ষম বৃদ্ধের পাশে ল+য়ে অস্ত্র 
বধিতে কিহ্করে ? 
পুণ্য চরণ রাজীব 
নিত্য বিধৌত করে 
দ্রবময়ী জাহ্বী জননী 
পতিত পাবনী ত্রিভূবনে ; 
পুত্র তার কিঙ্কর করুণাসিন্ধু 
বিশ্ূমাত্র অশ্রজলে ধোযায়ে চরণ 
হবে নাকি কতার্থ কেশব? 
জগতের প্রাণ তুমি 
নহে ত পার্থের শুধু, 
প্রাণময় প্রাণারাম ! 
এস বারেকের তরে ছাড়ি রথ। 
নি 
যাও বাণ প্রবলক্ষ্যে বক্ষঃ শ্রীকৃষ্ণের । (বাণক্ষেপ ) 
হয়োন! চঞ্চল পার্থ, 
ভাবিম্বাছে বৃদ্ধ আজি জিনিবে তোমারে । 
করিয়াছে প্রাণপণ 


- ৯৭১ 


আনেন. ব্বভন [ তৃতীয় অন্ধ 


আজি মহারথী। 

হের মেঘজাল সম 
হইতেছে বাপ বরিষণ। 
কেবা আছে বীর 

ভীম্মে পারে পরাজিতে বাণক্ষেপে। 
জগন্নাথ, মুখে তব উত্তেজন।, 
অস্তরে তোষার 
দেখিতেছি সথা 

বিমল ছ্ষেহের হাস্য । 
(বাধ! দিয়া ) ওই দেখ, 
মুহূর্তের অমনক্কে 

হ'ল ভঙ্গ বৃহ তব। 

সথা সথা করি 

চাহিয়৷ থাকিলে আমার মুখের পানে 
জিনিবে কি পিতামহে ? 
চাহিয়া তোমার মুখ 
বঙ্কিম নয়ন, 
নাহি যদি জিনি 

ক্ষুদ্র এ সমরাঙ্গনে, 

চাহিয়! তোমার মুখ 

কি প্রকারে হয় পার জীব 
ভবার্ণব ছুস্তর জলধি ? 
করেছ আদেশ 


১৯৭২ 


পঞ্চম দৃশ্ত 


ভীম্ম। 


শরীক । 


ভুলিল কি পার্থ রণনীতি? 

ছিন্ন করিয়াছি ব্যুহ তার বামভাগে, 
কেন রথ ল'ষে 

হয় অগ্রসর আমার সম্মুখে ? 

ভাল বিধি কৃষে পূর্ণ লক্ষ্যে। (বাণক্ষেপ) 
নাহি জানি কোন্‌ মোহে পড়ি 

পার্থ 


ভুলিয়াছ আজি রণনীতি । 
গাণ্ডীৰ তোমার একাস্ত অশক্ত 
রক্ষিতে সারঘী স্বীয় । 

রক্ষ1 কর স্বীয় বামভাগ 

অতি সাবধানে সখা। 

আমি রক্ষিব আপনে । 

ওহে 


তীক্ষশর করিল মৃচ্ছিত মোরে। 


১৭৩ 


আগতকঙ্তা তন [ তৃতীয় অঙ্ক 


সভীম্ম । 


(ভীন্মের গ্রতি ) বুদ্ধ রথী ! 

ভেবেছ অঞ্ঞুনে অশক্ত কি এত-- 
রোধিবে তাহার গতি ? 

( অজ্ঞুনের প্রতি ) জুড়ি অর্থচন্দ্র বাণ সথা 


' কর দ্বিখগ্ডিত 


বৃদ্ধের ও জরাজীর্ণ ধ্ছু। ( অজ্ছুনের তথাকরণ ) 
( ভীম্মের নৃতন ধনু গ্রহণ ও বাণক্ষেপ ) 
রক্ত-পন্-দল সম 

বিশাল নয়নে যেন কত ক্রোধ ! 
অঙ্গুলি চালনে 

ফাস্তনীরে দিতেছেন রণ শিক্ষা ; 

যেন একান্ত সচেষ্ট 

অঙ্ছুনের জয়াশা পূরণে । 
স্টাম-গিরিবর সম বপুস্থির 
শান্তি ছায়া বিমপ্ডিত, 

নিত নীলাজ শোভা! শ্রীমুখমগ্ডলে 
বেষ্টিত কুস্তল চূর্ণে, 

অজ্ঞান তিমির দর্প 

বিখব্ধি চাহনি 

আতত নয়নে স্নেহস্পর্শমাখা, 

নত যুগ্ম ভ্রু উদার বিশাল, 

রক্ত ওষ্ঠাধর প্রান্ত হাম বিজড়িত, 
নাসা সমুন্নত প্রশান্ত ললাট 


১৭৪ 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 


নাত্স্র তন 
ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা তেজ হথরঞ্জিত, 
কম্বুকণ্ঠ বৈকুঞ্ঠ বিলাস, . 
শ্রীকেতন বক্ষ: পূর্ণায়ত, 
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাম করে, 
কাল সঞ্চালক অঙ্গুলি নির্দেশে 
দীন পদাশ্রিতে দিতেছেন দেখাইয়! | 
ধন্য আজি- ধন্য আজি 
হইল জীবন; 
ণাহ প্রাণ_-গাহ উচ্চৈংস্বরে 
জগন্নাথ উদিত নম্মুখে-_ 
জয় জগদীশ হরে 
জয় জগদীশ হরে 
জয় জগদীশ হরে । 
ধর ধন্গ বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভীম্ম ; 
পাপ পক্ষিল বিকল স্থবির অঙ্গ 
কেপনারে, 
কৃষ্ণ সেবাহীন অরুতজ্ঞ করছুয় 
কর ধন্ন উত্তোলন, 
হওরে পলক শুন্য 
বিষয় বিষুড় আখি; 
ঞব লক্ষ্যে যাও বাণ 
হয়ে কাঙ্গালের প্রতিনিধি - 
হও স্ুপ্রবিষ্ট জগন্নাথ হদে। (রাণক্ষেপ) 


১৭৫ 


জানেনা “বত [ তৃতীয় অস্ক 


শ্রীকফ। 


(কোপের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া ) 

কি করিছ ধনঞ্জয়, 

দেখ বৃদ্ধ জর্জারিত 

করিল আমারে | 

এই মাত্র বলিলে ত সখা 

আপনায় রক্ষিব আপনি । 

কেন অকারণ রথ লয়ে 

হ'লে উপস্থিত 

অসময়ে ভীম্ষমের সম্মুখে । ( বাণক্ষেপ ) 

হের সখা 

পিতামহে করিয়াছি ধন্ছহীন। 

(ভীম্মের নূতন ধনু গ্রহণ ও বাপক্ষেপ ) 

বিছ্যতের মত ক্ষিপ্র বৃদ্ধ পিতামহ 
মাঝে কাটিল তুণীর মোর। 

্রুত কর বাপক্ষেপ, 

হের জুড়িয়াছে বৃদ্ধ 

তীক্ষ অগ্নিমুখী বাণ 

লক্ষ্য করি বক্ষং মম, 

ছিন্ন কর-_ছিন্ন কর গুণ। 

( বাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে ম্বগতঃ ) 

নামিবে না. 

আসিবে না-- 

ধরিবে না অস্ত জগন্নাথ ! 


৯৭৬ 


পঞ্চম দৃহ্য ) 


শ্রকষণ । 


অর্জন । 


শীকৃষ। 


াক্সে হল 


কিন্করের সাধ রবে অপুরণ, 
সত্য সেবা এত কি ছুর্ববল প্রভূ? 
ভাবিয়াছে বৃদ্ধ আজি 

জিনিবে অঙ্জনে ; 

ভুলি বীরোচিত রণনীতি 
সারথীরে করিতেছে 

বার বার অস্ত্রাধাত। 
ভেবেছ কি 

অশক্ত সমরে কৃষ্ণ ? 

দাও অস্ত্র পার্থ মোরে, 

দাঁ.এ অসি 

দেখি কত বল ধরে বৃদ্ধ 
কৃষ্ণে করে অপমান । ( অস্ত্র গ্রহণোদ্ঠোগ ) 
তুলিও না অস্ত্র সখা, 

যেওনা যেওনা-_ 

পণ ভঙ্গ হবে। 

করেছ প্রতিজ্ঞা 

অস্ত্র ধরিবে না বলি 

কৌরব সমরে । 

নাহি দিবে অস্ত 

নাহি দাও । 

( রথ হইতে বম্প প্রদ্দান ও রখচক্র উত্তোলন করিয়া ) 
আরে বৃদ্ধ 


সখী 


আনৃক্ষেদ্ল অহন [ তৃতীয় অহ 


দেখি তুমি কত বল ধর, 

এই ভগ্ন রথচন্ করিয়া আঘাত 
দর্প ভঙ্গ করিব তোমার । 
€অস্ত্রাি শ্রীকষ্চের পদে রক্ষা করিয়া ) 
«“এহোহি দেবেশ জগন্নিবাস 
নমোইস্ততে শাঙ্গগদাসি পাণে। 
প্রস্থ মাং পাতয় লোকনাথ 
রখোতমাডূত শরণ্য সংখ্যে ॥” 
ধন্য আমি- ধন্য এ ধরণী 

ধন্য কাল-_ধন্ত রণাজন ! 
ভক্তবাঞ্া কল্পতরু 

জগতের গুরু ! 

ভক্তের সম্মান করিতে বন্ধন 
আত্মমানে দিলে জ্বলাঞ্লি ! 
অকৃতজ্ঞ অভক্তের এতটুকু ডাক 
তাও এত মর্দস্পশী তব। 
থাকিতে পার ন৷ 

ভুলে যাও আপন গৌরব-- 
হ'য়ে আত্মহারা আস ছুটে পাশে তার। . 
এত দয়া-এত ভালবাসা-" 
এত ন্বেহ জীবে ! 

সহ জঙ্কাও কোটী চন্ত্র ন্ধ্যসহ 
অনস্ত দেবতাবৃন্দ 


৯৭৮ 


পঞ্চম দৃস্ত ] 


ম্াত্সন্স অতল 


নিত্য করে আরাধনা 
পৃত প্রেমরাগে, 
তবু তার মাঝে 
পাঁও অবসর শুনিবারে, 
কোন্‌ ক্ষুত্র কীট 
কোথা ছাড়িয়ছে দীর্ঘশ্বাস 
স্মরি নাম তব; 
দেখরে জগত, দেখ. আজি জীবের গৌরব । 
ব্ল উচ্চম্বরে 
জয় জগদীশ হরে 
জয় জগদীশ হরে 
জয় জগদীশ হরে ! 
€ সকলের প্রস্থান )। 


১ গড 


কর্ণ। 


চতুর্থ অক্ক। 
প্রথম দুষ্ট | 
কর্ণ ও ইন্দ্র । 


মাতৃ স্বেহে আজন্ম বঞ্চিত, 
পরদানে পুষ্ট কলেবর, 

অনাথ দয়ার যোগ্য 

নিরাশ্রয় শিশু, 

লভি দয়া হইল বন্ধিত 

পরের আশ্রয়ে, 
রাড 
জীবনের আদি ইতিহাস 
এইরূপ দীনতা! মণ্ডিত | 

তাই বুঝি অন্তরাত্মা 

প্রায়শ্চিত তরে, 

দানব্রত দিয়াছে অজ্ঞাতে 
বিধৌত করিতে এই 

পরপদ লেহনের মলিনতা ঘত। 
তবু শাস্তি ছিল, 


১৮৩ 


প্রথম দৃপ্ত ] 


সামেন অতল 
অবিজ্ঞাত জীবন রহ্স্ 
রেখেছিল কুহেলির আবরণে 
করি সমাবৃত, 
অগ্নিগর্ভ-গিরি-নারী 
কুতুহলে আত্ম প্রবঞ্চিতা । 
ছিন্ন মাত্র আপন 
পৌরুষ লয়ে উচ্চশিরে 
কুরুরাজ সখা, 
দুদ্দম পাগুব অরি 
বদ্ধ পণ পাগ্ডব নিধনে । 
আচম্বিতে সমাগতা 
নারী কুস্তী জননী আমার 
ল'য়ে মাতৃত্বের মায়ার শৃহ্খল 
নিবদ্ধ করিতে 
পাগুব নিধন সমুদ্যত করদ্বয়। 
তুর্ব্বিজ্ঞেয় রমণী চরিজ্ 
অঘটন-ঘটন-পটীয়লী 
প্রহেলিকামন্নী । 
মাতা যদ্দি, কেন কর নাই 
পুষ্ট স্তন্যদানে- 
কেন লোকলাজ ভয়ে 
করেছিলে ত্যাগ 
বিমদ্দিত করি মাতৃত্বের অতুল মহিম। 


১৮১ 


আখতসন্ল লন [ চছুথ অঙ্ক 


কেন বাচাইতে অন্ত পুজে, 

আমার মরণ নিলে ভিক্ষা করি 

আমার নিকট? 

অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস ! 

মাতৃত্বের স্থধা লাভে 

করিয়া বঞ্চিত 

দিয়াছিলে নির্বাসিত করি 

দিয়া সেই স্থধার আস্মাদ 

মূহুর্তের তরে। 

করিলে নিধন 

দিয়া পরিচয় । 

শুধু দিলে বুঝাইয়া 

কত আপনার তুমি 

কত তুমি পর । 

স্ত্রী চরিত্র নিত্য প্রহেলিকা ! 
(ব্রাঙ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ ) 

গ্রহেলিকাময় শুধু নহে 

স্ত্রী চরিত্র অঙ্গরাজ, 

সমগ্র ভুবন প্রহেলিক! সমাবৃত । 

প্রহেলিকাময় তিনি 

ধিনি এই ভূবনের একচ্ছত্রী রাজা । 

ব্রাহ্মণ ভিখারী-_ 

দীপ ববীর্ধ্য ক্ষত্র অস্ত্রধারী 


১৮৭ 


প্রথম দৃশ্ত ] 


সাতে তল 
প্রতিষ্ঠিত রাজপদে, 
একি নহে প্রহেলিকা ? 
প্রহেলিকা নহে কি রাজন, 
্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
যাচিবে ক্ষুধার অন্ন ক্ষত্রিয়ের দ্বারে? 
জিহ্বাগ্রের সঞ্চালনে পারে যে ব্রাহ্মণ 
ব্যর্থ ক'রে দিতে 
জগতের যত কিছু শক্তি সঞ্চালন, 
অনায়াসে মাত্র ইচ্ছাবলে 
পারে যে ব্রাহ্মণ, 
করিবারে ত্রিত্বন বিমন্গিত 
ব্রহ্ম বীর্য করিয়া স্ফুরিত, 
সে রহিবে স্থির 
পুত্তলীর সম নগণ্য নির্বাক্‌ 
বিশ্ব অধিকার অভিযানে ? 
পাশবিক বলোন্ত্ত ক্ষত্রিয়ের দল 
করি অগণিত জীব হত্যা, 
মহাপাপে করি কলুষিত 
ধরণীর পুণ্য পৃষ্ঠ মদগর্কে, 
হবে বিশ্ব অধিকারী 


* হবে ব্রাহ্মণের অন্নদাতা। ৷ 


ব্রাহ্মণ ভিখারী ! 
একি নহে প্রহেলিক! বীরবন্ব ? 


১৬৮৩ 


ন্নামেন্স বলল [ চতুর্থ অব 


কর্ণ। 


ইন্দ্। 


স্বাগত ত্রাঙ্মণ ! 

রাজ। ত্রাক্মণের দাস; 
ব্রা্মণের ধন 

ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত করিয়া বণ্টন 
করে নৃপ দাসত্বের কর্তব্য পালন । 
অমোঘ যে ব্রক্ষবী্ধ্য 
ব্রাক্মণের নিত্য অধিকার, 
পাছে তার হয় অপচয় 

তুচ্ছ জগতের তুচ্ছ কাধ্যেঃ 
সেই ভয়ে ক্ষজ্িয়ে অপিয়া! 
জগতের অধিকার, 
নরশ্রেষ্ঠ থাকেন নিশ্চিস্ত, 
চিস্তাশক্তি সমপিয়৷ চিস্তামণি পদে । 
জগতের ধন-ধান্ত 

ঘি তুচ্ছ কিছু 

হয় কতু প্রয়োজন, 
কি্করে দর্শন দিয়া 

করি পুণ্যময় তারে 

করেন গ্রহণ আপনার ধন--” 
সে ত নহে ভিক্ষা বিপ্ররাজ। 
সাধু মহারাজ । 
ব্রাঙ্মপেরে করি প্রতিষ্ঠিত 
সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে, 


১৮৪ 


প্রথম দৃষ্ত ] 


কর্ণ। 


আঙ্ষেল্স আভল 


বসি তাঁর পদতলে 
বাড়াইলে আপন মহিমা 
শতগুণে। 

জানি তুমি একমাত্র যোগ্য নরপতি, 
ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে 
নিত্য হন সম্বদ্ধিত। 

্বার্থশূন্ মহাপ্রাণ 
নিত্য দানে ভরা 

রাখ নাই আপন বলিয়া 
বিন্দুমাব্র কিছু, 

যাহা তুমি অনায়াসে 

না পার অপিতে 

ব্রা্মণের পদতলে । 
অপূর্ব এ দাঁনশক্তি 
্রন্মবী্ধ্যসম মহিম। উজ্জ্বল । 

তাই অপূর্ব এক 

ভিক্ষা প্রাণে লয়ে সমাগত আমি । 
জানি হবনাক প্রত্যাখ্যাত স্থৃনিশ্চিত। 
ধন রত্ব পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আমার 
মুক্ত দিবানিশি ব্রাক্গণের তরে, 
ইচ্ছামত করুন গ্রহণ । 
কিন্বা অন্ত যাহা কিছু 
আছে মম অধিকারে 


৯৮৫ 


কবােন্ত অন [চতুর্থ অথ 


কর্ণ। 


করিলে আদেশ 

সমপিব ভূদেব চরণে । 

সাধ্য যাহা, অসম্ভব যাহা 
নহে মম পক্ষে, 

ইচ্ছা মাতে করিব অর্পন | 
দানব্রত-_- 

সেকি সাধ্যাসাধ্য করিয়া গণন৷ 
বিচারের তুলাদণ্ডে হয় সম্পাদিত ? 
সাধ্যাঁসাধ্য বিচারের নাহি অবসর 
লহ লহ এইমাজ্র ধ্বনিত যেখানে । 
ছদ্ম বিপ্রবেশে 

কেবা তুমি আসিয়াছ 
পরীক্ষিতে বস্ুসেন দানশক্তি ? 
বদ্ধ করি পণে 

জ্ঞানগর্ত বাক্যজালে 

কিবা চাহ করিতে সংগ্রহ ? 
ভিক্ষুকের বেশে 
এসেছ কি মৃত্যুদূত, 

পণের শৃঙ্খলে বন্ধ করি 

কেড়ে নিতে বস্থসেন প্রাণ ? 
কেন ও কুটীল দৃষ্টি নয়নে তোমার ? 
কেন ধূর্ততায় ভরা বাক্য তব, 
কিবা চাহ-_কি প্রার্থনা ? 


১৬৬ 


প্রথম দুষ্ট ] 
ইন্দ্র! 
কর্ণ। 
ইন্্। 
কর্ণ। 
ইন্দ্র । 
কর্ণ। 
ইন্দ্র। 


কণণ। 


আশন্মেত তল 
হও বদ্ধ অঙ্গীকারে । 
বল কিব! চাহ । 
কর অঙ্গীকার 
বল দয়া করি কিবা চাহ । 
কর অঙ্গীকার অগ্রে। 
বল কিবা চাহ পুরুষ পুঙগব | 
অঙ্গীকার কর অঙ্গরাজ, 
পাবে সহুত্তর ৷ 
( স্বগতঃ ) অন্তর আমার কহে উচ্চস্বরে 
সগৌরবে--দানকীর বস্থসেন 
হইও না পরাঞ্খুখ দানে । 
মনে আসে শত বিভীষিকা1--- 
বুঝি ইন্দ্র আসিয়াছে 
করিতে হরণ 
প্রাণরক্ষী কবচ আমার । 
(প্রকাশ্তে ) কহ বিপ্র দেবেন্দ্র কি তুমি 
আসিয়াছ মুক্ত করিবারে 
বস্থসেন নিধনের পথ ? 
অনুনয় করি দেহ পরিচয় । 
নহে প্রাণ ভয়ে 
স্থহৃদ কল্যাণ আশে 
একাস্ত উদ্ধিপ্ন আমি । 
বল--বল দেবেন্ত্র কি তুমি? 


১৮৭ 


আন্সন্ল অহা [ চতুর্থ অঙ্ক 


ইন্দ্র। 


কর্ণ। 


হও দাতা পণ বন্ধ 

পাবে পরিচয় । 
পুজ্রে বলি দিতে 

যেবা পারে অনায়াসে 
নাহি জানি কেন আজি 
সেই নরশ্রেষ্ঠ 

ভীত এত পণবন্ধ হ'তে । 
স্থহাদ কল্যাণ-- 
সেকি এত প্রিয় 

পুত্র প্রাণ হ'তে? 

কিবা চাহি শুনিবার আগে 
কেন এত সশঙ্কিত তুমি ? 
হও পণবন্ধ অঙ্গরাজ, 
রক্ষা কর নিজ ধর্ম । 
পারি শত পুত্র বলি দিতে-__ 
পারি শত বার জন্ম লয়ে 
দিতে প্রাণ স্হৃদের তরে। 
সখা মম কুরুরাজ 

ছুব্ধহ সঙ্কটে, 

আমি মাত্র সায় তাহার। 
তাই তুচ্ছ প্রাণ ভিক্ষা দিতে 
বিচঞ্চল এ দানবীর । 
বুঝি দেবে তুমি 


১৮্ট 


প্রথম দৃষ্ত ] 


ইন্দ্র । 


কর্ণ। 


আাব্সল্প তল 
ছদ্মবেশী বিষধর, 
আসিয়া কুরুরাজে করিতে দংশন, 
নহে বহ্ুসেনে শুধু । 
পূর্ণ হোক ইচ্ছা বিধাতার 
হইলাষ বদ্ধ পণ 
দিতে, যাহ! চাহ । 
ধন্য দানকীর__ 
বস্থসেন অগ্রগণ্য বীর। 
সতা তব অহমান, 
দাও অঙ্গ হতে মুক্ত করি 


' কবচ তোমার । 


কাল সর্প 

সত্যই দংশিলে ! 

শুন- শুন দেবরাজ 

আজি হ'তে কবচ আমার হইল তোমার । 
শুধু ওহে স্বর্গের দেবতা, 

রুপ! করি ভিক্ষা! দাও মোরে 
দুদিনের তরে । 

ছুই দিন মাত্র--দাও কবচ তোমার 
ভিক্ষা মোরে ।. 

ফাল্ধনী নিধন প্রতিজ্ঞা আমার 
ক'রনা বঞ্চিত দেবরাজ-_- 

কপা কর--ভিক্ষা দাও 


তর 


১৮৪ 


ব্নাহেনন প্রন [ চতধ অন্ক 


কর্ণ। 


মাত্র ছই দিন; 
কবচের সহ রব 


দাস হয়ে চিরদিন-- 


ছুটা দিন ভিক্ষা দাও মোরে । 
কাল বলবান অঙ্গরাজ । 
কাল নাহি দেয় 


মুহুর্তের অবসর জীবে । 


দত ধন মুক্ত কর অবিলঘ্ে, 
যাই চলি দেবকার্য্য সাধি । 
(কবচ কর্তন করিতে করিতে ) 
যাক্‌ তবে মিলাইয়! বস্থসেন 
ধরা পৃষ্ঠ হ'তে । 

নারী কুস্তী পাগডব জননী 
মা-_ন! না বলিব কি মা, 
হা--সত্য মাতা তুমি । 

এ”ত নহে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা দান, 
এ'ত নহে কবচ হরণ, 

এ যে মাতৃ পূজা 

মাতৃপদে সন্তানের প্রাণ বলিদান । 
কুস্তী--কুস্তী জননী আমার, 
অঙ্গে লয়ে পিতৃদত্ত দান 
হয়েছিন্ু বিনিক্ষাস্ত যবে 

গর্ভ হতে তব, 


১৪৩ 


প্রথম ূষ্ ] 


করেছিলে নির্বাসিত ঘবে 

কেন লও নাই বক্ষ হতে ছিন্ন করি ? 
না না কেন হই মাতৃত্রোহী-- 
ললাট লিখন । 

জননী--জননী পাগুবের ! 
পৃজিলাম চরণ তোমার 

কবচের উপচারে 

স্থখী হও, তৃপ্তা হও পঞ্চ পুত্র লঃয়ে। 
লহ স্থররাজ 

তৃপ্ত হও, কর আশীর্বাদ 
দানব্রত পূর্ণ হোক মম্‌। 

কবচ মোক্ষণে রক্তাক্ত এ কলেবর, 
অবসন্ন প্রাণ, 

পার যদি লয়ে যেও জননীর পাশে £ 
কহিও তাহারে 

সন্তান বলিয়া দিতে পরিচয় | 

দিতে পরিচয়--যার তরে 

ছিলে লঙ্ছা সঙ্কুচিতা-_ 

সেই পুত্র তব ঢালি বক্ষঃ রক্ত 
পুজিগাছে চরণ তোমার । 

সাধু বস্থসেন ।. 

নিজ বক্ষঃ হতে 

উত্ভিষ্ন করিয়া 


৯৪: 


সত্ম্মন্স সবল - [চতুর্থ অঙ্ক 
জীবন রক্ষক কবচ তোমার 
অপরে করিলে দান-_ 
এ অপ্র্বব দানের মহিম। 
গাহিবে জগত 
অনস্ত অনস্ত কাল ধরি । 
আজি হ'তে কর্ণ নামে তুমি 
হ'লে খ্যাত অবনীমগ্ডলে । 
সাধু- কিম্বা ভাষ। 
অক্ষম আমার, তৃষিতে 
তোমারে যোগ্য সম্ভাষণে । 
প্রীত আমি; 
নহে শুধু গ্রীতি-_- 
গৌরব বিষাদ হর্ষ 
নানাবেগে হৃদয় বিমূড় মম। 
দুর্ব্িসহ মর্্ক্ষোভে ক্ষুপ্ধ আমি-- 
স্বার্থলুৰ_-আসি 
করিলাম অত্যাচার | 
তাই চাহিছে অন্তর 
দিতে প্রতিদান । 
লহ এই মহাশক্তি 
অব্যর্থ একাস্ত্রি বাণ, 
অবশ্থ বধিবে তারে 
লক্ষ্য করি যারে করিবে ক্ষেপণ। 


১৯২ 


হিতীয় দৃষ্ত াম্সন্প বল 


কণ 


বশ 


হও অরি জয়ী 
এই আবীর্ববাদ ॥ (প্রস্থান ) 
€( ক্ষণকাল বিশ্বয়ে অবস্থান করিয়া ) 
কবচের বিনিময়ে 
মহাশকফ্ি করিলাম লাভ । 
আপন জীবন তুজ্জ শশ্রি রণাঞ্জনে ! 
এই বাণে অঙ্জুন নিধন ব্রত 
হবে উদ্যাপন । 
€ গুগ্থান ) | 


সী আস 


ছেততীন্র পু স। 
রণক্ষেত---এক্পার্ধ । 
বিশ্ববুদ্ধি। 


জুটেছে ভান, একটা আাননাথ, আন একটা জগংপত্বী । এ 
কাল মাগী আর এ কান ছোড়া এবার চেপেছে কুরুকুলের 
ঘাড়ে । এই কদিনে দেশের ব্লাজা রাজ্দড়াও অন্ধেক সীবাড়। 
ভীম্ম ঠাকুর ত জালে গাথা । ছে কিন শ্বাস টানতে পারে। 
মন্দ বলর্তে দ্রেশে কেউ আর থাকছেন না। যাগী বলে এ 
কাল পুরুষটাই জগন্লাথ । উনি মানবের ভ্ধপ ধ'রে ধর্রাজ্য 
পিভিষ্টে করতে দয়া ক'রে এসেছেন । বাবা! গাছ পিতিষ্টে, 


১১৩ 


স্াব্েহা লজ [ চতুর্থ অঙ্ক 


পুকুর পিতিষ্টে, শিব পিতিষ্টে, কত দেখেছি বাপু, কিন্ত 
ধর্ম পিতিষ্টে যে এমন তা কোন 'বেটা জানত। বাপরে ! 
রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, কেবল.মার্‌ মারু কাট্‌ কাট । ভ্যালা 
ধশ্ম পিতিষ্টে করেছ বাবা! বলতে কি আমিও যেন মরিয়া 
হ'য়ে গেছি ( অঙভঙ্গীকরণ )। মাগী. আর একটা কথা বলে 
যে দুক্ধতদের বিনাশ 'করতে উনি এসেছেন । তা হ'লে দেশে 
আর বাতি পড়বে না, মাগী-মরদ "সবাই জবাই হবে। কথায় 
বলে চোর বাছতে গী। ওজোড় ' 'তা এ দেশকে দেশ ধূধূ 
করবে বাবা! আর "তা নয়ত কি। পাগুবদেরই কি নিস্তার 
আছে? আহা অঞ্জনের ছেলে অভিমন্থ্যটটাকে খুঁচে খুঁচে 
মেরে ফেললে । সর্বনেশে ছুকুল থেকো জগন্নাথ এসেছে রে 
বাপ। সব গেল! কিন্তু এ নামটা-_জগন্নাথ জগন্নাথ 
জগন্নাথ! আমারি এই দেখ বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল। যার 
নামটা এমন সে নিজে, এমন কেন? এ খটকা ত যাচ্ছে না। 
দেখ না কালকে কি রগড়টাই কল্পে। বেটা হারামের ছুরী। 
অভিমন্থ্য মরে গেছে শুনে পাগ্ডবকুলের আবাল-বৃদ্ব-বনিতা 
, শোকে অস্থির হায়ে উঠল" এ কাল ছোকরাটীর কাছে 
একে একে যায় আর ঠাকুর কি কল্পে বলে আছাড় খেয়ে 
! পড়ে ।' দেখে বুকটা ফেটে, যেতে লাগল । গ্ডাইনী মাগীও 
'এসে কত হাপুস হাপুস কলে । তারপর অযু বাজে, সখা 
"আর এ' জীবন 'রাখধ না, এখন্নি' আগুনে পুড়ে মরব। 
তার দেখাদেখি ফুধিষ্টির, ভীম, নকুল,” সহঙ্দেব, সবাই ধনুক 
ফেলে দিয়ে" প্রতিষ্ঞা, ক্লে, সবাই মিলে ম্মাগুনে ঝাপ 


১৪৯৪ 


দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ] নাক্সেল্স তল 


দেব। মাগীও বল্লে সেই ভাল-_-ব'লে ও কাল ছোড়াটার 
দিকে কি চাহনিই চাইলে। ভাবলুম যাক্‌, দেশটা বুঝি 
বাচল। তখন এঁ কাল ঠাকুরটাও কেদে একেবারে দধিকাদা 
ক'রে ফেল্লে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফুকরে ফুকরে 
কেঁদে বল্লেন, সেই ভাল, আমিও তোমাদের ছে বাঁচতে 
পারব না, আমিও তোমাদের সঙ্গে আগ্জনে ঝাপ দেব। 
আঃ বাচলুম, একটা দুর্ভাবনা ছিল ঘুচে গেল? আগুন 
জ্বালাবার হুকুম হয়ে গেল। ওমা ভারপরেই ছোড়া 
কটমটিযে চেয়ে ঘাড় কেকিয়ে কলে উঠল, হা মরব, কিন্ধ ঘে 
আমাদের অভিমন্যুকে মেরেছে তাকে দেবে ভারপব সবাই 
মরুব। বাম্‌ অম্ননি আবার যত বেটাবেটা ছিল মেরে নরব- 
মেরে মূরব ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল।' বেখলুম টাকুরটা 
ফিকৃ কবে চোখের কোণে একটু হাসলেন । যে লড়াই 
সেই লড়াই। বাপরে বেটার বৃদ্ধির ভিতর ঢোকে কে? 
আবার অঙ্জুন প্রতিজ্ঞা করেছেন আজ জয়দ্রথকে মারবেন । 
আমার সিদদে কথা উনি দি জগন্নাথ হন, কোন্‌ আবাগীর 
বেটা আর ওর নাম মুখে আন্বে । বল্তে কি সেই জন্তেই 
আমি ওর ত্রিসীমানায় যাই না । কিন্তু ওকে ছাড়তে পারব ওর 
নামটা ত ছাড়তে পারব না। জগন্নাথ-_জগন্াথ__জগন্নাখ__ 
আঃ! না-_একবার.ওর সঙ্গে দেখা কর্ব। মরি বাচি ওর 
কাছে একবার যাব--একবার একলা পেলে ওর পা দু'খানা 
জড়িয়ে বল্ব, জগন্নাথ "আমার ধাধা ঘুচিয়ে দাও তোমার 
নামে কাজে মিল খিয়ে দাও, তোমার “পায়ে পড়ি তোমার 


১৯৫ 


মাাক্ষেন্স তল [ চতুর্থ অঙ্ক 


পকুল। 


নামে রূপে এক ক'রে দাও । একবার আমায় বুঝিয়ে দাও 
তোমার নামের মত তুমিও মিষ্টি, তোমার নামটার মত 
তুমিও সাদা । তুমি কুটীল নও--তুমি নিষ্ঠুর নও-- তুমি 
রক্তগঙ্জার ঠাকুর নও । তুমি দয়াময়, স্বেহমর প্রেষময়-_ 
জগরাখ--জগরাথ- জগন্নাথ । সবাই বল একবার জগন্নাথ । 
প্রস্থান )। 
রণস্থছলের অপর পারব । 
নকুলের প্রবেশ । 

অসম্ভব জয়দ্রথ বধ। 

বিপুল কৌরৰ চমৃ, 

বিক্ষক্ধ সাগর সম এখনও গঞ্জিছে। 

জোঁণাচার্ধ্য ব্রাহ্মণ কেশরী 

বন্ধ পণ ফাল্কনীর পণ ভঙ্গে | 

প্রতি ঘোদ্ধা কৌরবের, 

তুচ্ছ করি প্রাণের মমতা 

নিষুক্ত সমরে । 

দুরে কাল্কনীর রথ শরীক চালিত 

ভেদি ব্যুহ 

ছোটে চারিধারে জয়হুথ আ্বাশে | 

অপূর্ব সারঘী রুঘঃ 

অপূর্ব ফাস্কধনী ! 

শত অশ্ব দর্চালিত অঞ্জনের রখ 

স্থকৌশলে ম্ডেদ করি ইচ্ছামত 


১৯৬ 


দ্বিতীয় দৃষ্থা ] 


সহদেব। 


শকুল। 


াক্েন্প শন 


কৌরবীয় চমু, 

দিকে দিকে ছুটিছে উল্লাসে । 
কিস্ত কোথ। জয়ন্্রথ ! 
বুকোদর অসম্ভব করিছে সাধন, 
একা বধিয়াছে ছুধ্যোধন ভ্রাতৃবুন্দে, 
অবশিষ্ট ছুঃশাসন শুধু । 

ক্ষধিত ব্যান্রের সম 

ভুলি জয়দ্রথ পণ 

ধাম ভীম দুঃশাসন বধ আশে । 
কেহ নাহি স্থির 

আজিকার বিক্রমে তাহার ; 

ধন্য শিক্ষা! ধন্য বীর্য ! 

দেখে নাই কেহ কভ্‌ এ হেন সমর । 
কিন্ত জয়দ্রথ কোথা ? 


( সহদেবের প্রবেশ ) 


বুঝিলাম গণন! সাহায্যে, 
জয়দ্রথ নিশ্চয় মরিবে আজি 
অঞ্জনের বাণে_ 

ভেবন। অগ্রজ । 

তবু আশা হ'ল; 

দিয়াছ কি এ বারতা মহারাজে 
অথবা শ্রীকফে ? 


১৯৭ 


ম্লাম্দেল তল [ চতুর্থ অঙ্ক 


সহদেব। 


নকুল । 
সহদেব | 


শকুনি। 


পারি নাই, মণ্ত ঘোর সমরে সকলে । 

আরও আছে স্গসংবাদ-_ 

ছুঃশাসন হবে নিপতিত, 

শকুনির শেষ দিন আজি, 

আমার কবলে মৃত্যু তার । 

যাই উল্লাসে মাতিয়া 

বীর দর্পে করি অন্বেষণ 

কোথা সে কুটীল। 

হবে কি এখন ? 

অভ্রাস্ত গণনা নিঃসন্দেহ । 

যাই আমি, করিব অজ্জন কীন্তি 

যত পারি বধি অরি। উভয়ের প্রস্থান ) 
( শকুনির প্রবেশ ) 

ধন্য করেছিন্ন অক্ষক্ষেপ, 

ধন্য করেছিন্ পণ 

কুরুকুল করিতে নিশ্মল । 

কুটবুদ্ধি বলে বহু পূর্বে যাহা 

হেরেছিঙ্গ মানস নয়নে, 

আজ প্রায় পূর্ণ সব। 

শত ভ্রাতা একে একে 

হইতেছে আযুশূন্ 

অবশিষ্ট ছুষ্যোধন আর ছুঃশাসন, 

দেখি কিবা হয় অতঃপর | 


৯৯৮ 


দ্বিতীয় দৃশ্য ] দ্নানসেন্স বত 
আসে বুঝি সহদেব বীর দর্পে, 
দিব অকপটে ছাড়ি ভারে পথ,. 
মনোরথ হবে পুর্ণ 
পাগুবের বিজয় নিধ্ধোষে । 
( সহদেবের প্রবেশ ) 
সহদেব | হেথা! তুমি ! 
শকুনি | হেথা আমি-_ 
সমরের বীজ করিয়! বপন 
দেখিতেছি পার্থ লাড়াইয়া কৃতিত্ব আপন 
সহদেব। কিন্তু বহুক্ষণ আর হবে না দেখিতে, 
পর অস্থ 
নহে পশুসম হইবে নিহত । 
শকুনি | এক অস্ত্রে কৌরব সংহার হইতেছে স্থুসম্পন্ন, 
ধরি যদি অন্য অস্ত 
হবে পাও্বংশ ক্ষয় । 
সাবধান শিশু 
মাতুলের সনে সাবধানে কর আচরণ । 
সহদেব। কাপুরুষ সম মরিবে এ রণাঙ্গনে ? 
ধিক ক্র,র জীবনে তোমার ; 
ধর অস্ত্র এখন মাতুল । 
শকুনি । কভু বুঝিবে না শিশু 
কুটীল মাতুলে। 
কাজ নাই বুঝিয়া এখন । 


১৪৯৪৯ 


জামে তল [ চতুর্থ অক্ষ 


সহদেব। 


সরে যাও যাও অন্য পথে 
কর আক্রমণ কৌরবের ব্যুহ, 
নাহি দিব বাধা । 
শুধু নহে ক্রুর 

অকৃতজ্ঞ তুমি । 

সাধিয়াছ পাগুবের সর্বনাশ 
করি অক্ষ সঞ্চালন । 
ছাড়ি অস্ত্র সঞ্চালন 

পুনঃ কৌরবের সাধিছ নিধন । 
উভয়ের শত্রু তুমি 

দ্বণ্য কাপুরুষ । 

শত্রু আমি--সত্য শত্রু ! 
চাহিরে বর্বর 
ক্ত্রকুল করিতে নির্মল । 
দস্তভরা, ঈর্ষ1! ছেষপুরণণ, 

খল, অধার্মিক, দন্থ্যদল 
পুণ্য ধরণীর বক্ষঃ 

বারবার আত্মদ্রোহে করিছে শ্বশান । 
রক্ষকের পদে হয়ে অধিঠিত, 
রাক্ষল আচারে 

হত্যাব্রতে ব্রতী । 

্বার্থপূর্ণ প্রাণ 

জঘন্য এ অস্ত্রধারীগণ ॥ 


সহ 


তৃতীয় দৃশ্ট ] 


সহদেব 


ম্নান্সেন্ তল 


বীর নাষে পরিচিত পগুবৃন্দ । 

যাক ধরণীর বক্ষ হ'তে মুছে 

ঘুচুক ধরিত্রী ভার । 

ধ্বংস চাই-_ধ্বংস চাই ! (প্রস্থান ) 
বধ ছুষ্টে-বধ দুষ্টে_ 

ভীক্ু কাপুরুষ । (প্রস্থান )। 


ততীল্ত দুষ্্য ॥ 
রণস্থল। 
প্রোণাচাধ্য | 


অসম্ভব | 

ফাস্তনী করেছে পণ 

দিবা মধ্যে আজি 

জয়দ্রথে করিবে সংহার, 

নতুবা অনল মাঝে আত্ম বিসজ্জিয়া 
বিম্মরিবে পুত্র শোক । 
অসম্ভব পণ ভঙ্গ অজ্জুনের, 

্বয়ং প্রীকঞ্চ অঙ্থ-বন্ধা ধরি 
সারধ্যে নিধুক্ত খার । 


২৩১ 


বান্সেল্স তন [ চতুর্থ অঙ্ক 


দছুধ্যোধন। 


( ছুষ্যোধনের প্রবেশ ) 
স্বয়ং শ্রীকষঃ অশ্ব-বল্প! ধরি 
সারখ্যে নিযুক্ত নহে কার? 
শুধু অঙ্জুনের রথে 
হেরিছ শ্রীকফে, গুরুদেব ? 
অস্তরে তোমার কে ধরেছে অশ্ব-বল্সা ? 
কে ধরেছে অশ্ব-বল্পা ছুধ্যোধন হৃদে 
চালাইতে তারে ভ্রাত-বধ মহাহবে ? 
কে বাধাইল রণ £ 
হুধ্যোধন, যুখিষ্টির- ভূল । 
কাহার ইচ্ছায় প্লাবিত মেদ্িনী আজি 
ক্ষত্র রক্ত শোতে ? 
কাহার ইচ্ছায় হইল নির্গত মম মুখে 
স্চীঅগ্র ভূমি নাহি দিব বিন! বণে ? 
কাহার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ হইয়া 
মত্ত তুমি রণ-ক্রীড়া লঃয়ে ? 
কাহার ইচ্ছায় শরশয্যাপরি 
শায়িত জানুবী-ন্থৃত ? 
কাহার ইচ্ছায় সঞ্চরতথী মিলি 
বধিলাম অভিমুন্যে ? 
ওই শ্রীকষ্ণের--অস্তর মাঝারে 
নিত্য যার আধিপত্য | 
যাহার ইচ্ছায় পতঙ্গ মাতঙ্গ হয়-. 


চ ৪ 


তৃতীয় দৃষ্ট ] 


স্বতন্ত্র অতল 
সিন্ধু মরুভূমি হয়-_ 
বিশ্ব কোটা বিলীন 'অব্যক্তক্ষণে যাহার ইচ্ছায় । 
ইচ্ছা যদি হয় তার, 
যেতে হবে চূর্ণ হয়ে 
রথচক্র নিম্পেষণে ধুলিকণাসম । 


কিবা ভয়-_-কিবা চিন্তা গুরু__ 
যেতে হবে--যাব, 

কলঙ্গের কণ্টক কিরীট, 

হইবে লইতে শিরে-লব, 

হবে দিতে তুলি 

করাল কালের গ্রাসে 

ভারতের যত বীর সহ 

সমগ্র কৌরবপুরী--দিব, 

তবু কহিব অন্কর মাঝে জগতের নাথ__ 
“জাঁনামি ধন্মং ন চ মে প্রবৃত্তি 
জানাম্য ধশ্মং ন চ মে নিবৃত্তি। 
ত্বয়। হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন 

যথা নিযুক্তোইম্সি তথা করোমি ॥” 
জানি ধর্ম জগন্নাথ 

কিন্ত নাহি প্রবৃত্তি তাহাতে, 
অধশ্মও জানি প্রভূ 

কিন্তু তাহে নিবৃত্তি ত নাই, 

তুমি থাকি অস্তরে আমার 


০৬ 


স্লাস্মে শন [ চতুর্থ অঙ্ক 


ভ্রোণ। 


ছুয্যোধন । 


করাইছ যাহা হৃষিকেশ 
করিতেছি তাই প্রত পুত্তলীর মত। 
ফেল খুলিয়। হৃদয় গুরো-_ 

দাও বক্ষঃপাতি কালের চরণে 
করিতে তাগুব নৃত্য-_ 
নিরাশার জলন্ত শ্বশান 

ধরি বুকে চালাও বাহিনী রণে। 
তবে কেন জয়দ্রথে 

রক্ষিবারে এত আয়োজন ? 
প্রাণ চাহে রক্ষা তার-- 

প্রাণ চাহে অধশ্ম পোষণ । 
আমি কি করিব? 

তুঘি কি করিবে ? 

ইচ্ছামর ইচ্ছারূপে 

চালাইছে ঘেই পথে 

যাব ভাসি অবাধে দে পথে । 
ডুবি যদি পাপ-পন্ধেঃ পাই যদি নিধ্যাতন, 
ইচ্ছা তার-_ইচ্ছায় ধাহার 
নিরতি নিয়ত চলে, 

খেল! তার--খেলায় যাহার 
সুখে ছুঃখে তুল্য তৃপ্তি । 

কে বুঝিবে মোর ধর্ম ? 

কফ কষ্ণরূপে 


তৃতীয় দৃষ্ত ] 


ম্াস্সেন্প তন 

ভালবাসে প্রাণ সম ধ্মরাজ, 
রুষধে প্রাণরূপে হেরি আমি নিজ বক্ষে । 
রুষ '্রাণের ঈশ্বর 
পাগুবের, কুষঞ প্রাণ ছুগদোধন হছে | 
রাজ্য ঘদি নাহি পাচ ঘুধিষ্টির 
আকুল ক্রন্দনে কীদাবে গককষে । 
সাম্াঙ্গ); আমার ভয় ঘদি নিহবেধিত 
নিষ্মূল ভারত কক্ষে, 
অকাতরে, অবহেলে, উপেক্ষা, 
নিক্ষেপিয়া কাযা, 
যাব নিত্য প্রাণমন্র ধামে । 
সীঘাময় যুশিষ্টির_-সীঘাহীন প্রাস্তিবেখাশৃত্য 
গগনের মাত ছধ্োোপুন 
উদ্দার সঙ্ষো৮শুহ্যা 1 
শুন--শত ভ্রাড। ঘঝ্যে 
একমাত্র আছি আমি? 
নিহত স্কলে জা 
ভীমের বিশে । 

( দ্রাণের বিস্মম প্রকাশ ) 
আবু চারি দও মানব দিবা, 
তারপর ভাঙ্ছুনের 'অনস প্রবেশ ॥ 
মশে থাকে ঘেন 
আনি শেব আশা কলোন্মুখী । 


২০৫ 


ভনাত্সন্র অহন [ চতুর্থ অন্ক 


তোণ। 


ছুষ্যোধন । 


চালাও বাহিনী বীর ত্রাহ্মণ-কেশরী 
রক্ষা! কর জয়দ্রথে, 

নহে দুধ্যোধনে । 

জয়দ্রথে রাখিয়াছি স্থকৌশলে । 
সমগ্র কৌরব চমু 

নাহি যদি হয় নিঃশেষিত, 

পাইবে ন। পার্থ আলি 

রণে জয়দ্রথে। 

মাত্র চারি দণ্ড দিবা অবশিষ্ট আর । 
কিন্ত তবু অবিশ্বাস্য 

অজ্ছনের পণ ভঙ্গ কুরুরাজ। 

ওই' হের অঙ্জনের রথ চূড়া 

উদ্কা সম ছুটিছে উত্তরে, 

ঘাও পূর্ববভাগ হ'তে কর আক্রমণ । 
বক্ষে যদি শ্রারষ্চ তোমার 
অজ্জুনের রথ বক্ষ হ'তে 

কর কুষ্ষে ভূমিশায়ী ; 

বিফল নতুবা 

রুষ্ণযুক্ত পাগুবের 

অনল প্রবেশ আশা । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি 

করিবে না৷ চীৎকার এ ছুধ্যোধন । 


. শুধু অন্তরের অন্তরতম দেশে 


২০৬ 


চতুর্থ দৃষ্তয ] 


দ্রৌপদী । 


সাসেক্স বলল 
চাপিয়া ধরিব পা ছু'খানি-- 
শুধু রুদ্ধ মর্মে দাড়াইব 
সম্মুখে তাহার-__ 
শুধু মর্মে মন্মে চাপি দীর্ঘশ্বাস 
জানাইব অস্থরযামীরে-_ 
অধন্মের অবতার কনেছ আমায় 
তবু আমি কিস্কর তোমার | 

( সকলের প্রস্থান )। 


দ্ুভ্ঞ্খ দুস্ঠ্য | 
স্থান_-শিব"মন্দির | 
দ্রৌপদী ।, 
কুষ্ণের আদেশে 
আসিঙ্গ পুজিতে নহেস্বরে | 
অভিমন্া হার! মদ্দিত হৃদয় 
উদ্দগারিছে গুতিহিংসা | 
পুত্রহারা মাতা-_নহি বিহ্বলা, লুন্ঠিতা, 
দীনা, ভগ্রমর্শ-ক্রন্দন-আকুলা | 
কাল ভূজঙ্গিনী--চাহি প্রতিহিংস। | 


২০৭, 


মাম্সেন্ল অঙ [ চতুর্থ অঙ্ক 


নয়নে নাহিক অশ্রু, 

মুখে নাহি হাহাকার, 

হৃদয় কাতর নহে, 

হিৎসাবিষ প্রবাহিত 

প্রতি লোমষকুপে । 

হিংসাভর! রক্ত আ্াখি 

হিৎসায় দংশি তার! 

স্বীত বক্ষঃ প্রতিভিৎস। বিদে | 
পক্কর, ঈশান, রুদ্র, 

মস্থাকাল, বিশ্বের প্রলয় কতা, 
বিশ্বসংহ'রক 

লহ পুক্ভ' প্দ্ব 

তৃপ্ত হ৪, দা--দাশ মহাঁশক্তি 
বিশ্ব-বিধ্বংশিনী নাশিতে কৌরবে | 
সতীর দেবতাঁঃ ঘাচে 

সতী. শক্তি তিক্ষা পদে । 

এস এস কালশক্তি মহাকাল, 
এস জ্যায। লোল জিহবা, 
বিকট-দশনা নগ্রাঁভীমা, 
রক্তবীজ-ঘাতিনী জননী, 

আয় ঘা মহাকাল বক্ষঃবিহারিশী 
আয় ক্রৌপদ্দীর ভিংসা ভর! খুকে । 
চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী (ঘোঁরা 


২০৮ 


পঞ্চম দৃশ্য ] 


নামে খল 


আয় আয় এলোকেশী, 
রুধির পীযুষ প্রিয়া তাগ্ডব-নপ্তিনী, 
আয় কালী দলিতে কৌরবে। 
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে গঞ্জিছে জননী ওই-_ 
ওই টলিছে বস্থধা পদভরে-_- 
ওই ছুলিছে ভীষণ খড়গ-_ 
মুখরিছে অট্রহান্ত দিগন্তের কোলে । 
যায চূর্ণ হয়ে পুভ্রঘাতী দল-_ 
পুর্ণ হোক মায়ের খর্পর কৌরব রুধিরে । 
সন্তান নিহত, জননী কি রহে স্থির ? 
উন্মািনী এসেছে হৃদয়ে, 
হইয়াছি উন্মা্দিনী কালী আমি, 
কালের করাল শক্তি 
কৌরবের রুধির লোলুপা ! 
(স্তব্ধ হইয়! একদৃষ্টে দণ্ডায়মান! ) 

( ভীমের প্রবেশ করিতে করিতে ) 
কষণ- কষ্ণা_ 
রুষ্ণা-_ঘোরা কালী! 
আয়--আয় এনেছি রুধির, 
পূর্ণ সাধ আজি . 
তৃপ্তা হও দুঃশাসন তপ্ত রক্তে । 
ভীমের হৃদয় দেবী ! 
এই মৃত্তি তোর রেখেছে সজীব ভীমে। 


৬৪ 


এনে অল [ চতুর্থ অঙ্ক 


এই মৃত্তি তোর ভীম কণ্ঠে থাকি 
করিছে হুঙ্কার অহঃরহ 

কুরুকুল করিতে নির্শ.ল। 

এই মুপ্তি তোর ছুটায়েছে ভীমে 
সিংহ সম অরাতি অরণ্য মাঝে । 
এই মুন্তি তোর দেছে বাহুযুগে মত্তহস্তী বল। 
এই মৃত্তি স্মরি বধিয়াছি সমগ্র গান্ধারী স্থতে, 
বাকী মাত্র ছুধ্যোধন । 

পাগুবেব আদরেব, ভীমেব প্রেয়সী 
এলোকেশী সমর রঙ্গিনী 

অপবপ রূপা ভুবন মোহিনী ! 
পড়ে মনে অক্ষক্রীড়। দিনে 
লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী তৃমি, 

দশন পেষণে চাপিয়া অধর 
করিলি লো পণ” 

“রব এলোকেশী 

যত দিন ছুঃশাসন নাহি হয় বধ” । 
করিলাম পণ দস্ত ভরে 

চাহি তোর গর্ব দীপ্ত মুখ-_ 
“ছুঃশাসন তপ্ত রক্তে 

দিব বাঁধি বেণী”। 

বহু দিন-_বহু দিন অপেক্ষার পর 
ঘমাজ হইয়াছে হ্থপ্রভাত, 


১৩ 


পঞ্চম দৃশ্য ] 


দ্রৌপদী 


ভীম । 


দ্রৌপদী 


স্াাম্সে বত 
আজ আসিয়াছি তার 
তপ্চ রক্ত করি পান 
মাখি সর্ব অঙ্গে, 
আয় পূর্ণ করি সাধ 
বাঁধি বেশী তোর। 
গান্ধারীর শত পুত্র মধ্যে 
অবশিষ্ট মাত্র দুষ্যোধন ? 
সত্য কথা ? 
অসম্ভব কিব। তার 
তুমি যার শক্তি স্বরূপিণী । 
কষ্ণা--প্রাণের ঈশ্বরী ! 
তোর প্রতি তণ্ত শ্বাস ম্মরি 
গান্ধারীর প্রতি পুভ্রে 
করিয়াছি পদাঘাত-_ 
পেষিয়াছি ধূলি সম চরণের তলে 
কৃষ্ণ যার মহাশক্তি__ 
কণা যার প্রাণ, 
তারই কাধ্য অসাধ্য সাধন। 
ছুঃশাসন বক্ষ: ভেদী 
হৃৎপিণ্ড তার . 
এনেছিলে ছিড়িয়া নখরে ? 
করিয়া চর্ববণ দস্তে 
করিয়াছি রক্ত পান। 


৪১৯ 


সাচ্সেলস অজ [ চতুর্থ অঙ্ক 


দ্রৌপদী । 


ভীম। 


দ্রৌপদী । 


এই রক্ত-_এই রক্ত 

স্থধ! সম স্থমিষ্ট স্থস্বাদ। 
মরিল যখন হুষ্ট 
ছেড়েছিল তীব্র আর্তনাদ ? 

সমগ্র কৌরব চমু 

উঠেছিল হাহাকার করি 
আর্তনাদে তার প্রিয় | 

মুণ্তি দেখি মোর 

শিহরি উঠিল সমগ্র বীরেন্দ্র দল। 
গঞ্জনে আমার 
কাপিয়! উঠিল বস্ুম্ধর! | 

এস বক্ষে আজ 

প্রোপদীর বীরেন্দ্র বল্লভ। ( আলিঙ্গন ) 
ব/ধি দাও বেণী 

চচ্চিয়া রুধিরে | ( বেণীতে হস্ত প্রদান )। 


৯২ 


শ্রীকষঃ । 


পঞ্চম অঙ্ক। 


আনি 
প্রন্থ্ম দুষ্ট্য । 
রণস্থল । 
€( অগ্সি চিতা প্রজ্ঘলিত |) 


যুধিষ্তিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, শ্ুকষ্ণ, ভ্রোণাচাধ্য, ছুর্যোধন, 
জয়দ্রথ ও বিশ্ববুদ্ধি । 


তা কি করিবে সখা, 

করিয়াছ যাহা 

কেহ কভু করিতে পারে না ॥ 
লক্ষ্য ভেদ করি করেছ ন্মিত 
পৃথিবীর যতেক রাজন্ঠ শির, 
রাজন্য় যজ্ঞ করি 

করিয়াছ নত জ্োষ্ঠাগ্রজ পদে দেবতার দলে । 
বীরত্বের অক্ষয় কীর্তি 
স্থাপিয়াছ অবনী মগুলে। 

খাগুব দাহনে করিযম়়াছ পরাজয় একা 
সমগ্র দেবতা বুন্দে । 
মহেশ্বরে রণে তুষ্ট করি 
লভেছিলে অস্ত্র পাশুপত | 


১৩ 


সাতে তল [ পঞ্চম অঙ্ক 


কে কোথা পেরেছে? 

বিরাটের গোপন হুরণে 

একা করিয়াছ পরাজিত সমগ্র কৌরবে। 
অদ্বিতীয় বীর তুমি, 

অজেয় সমরে গঙ্গার নন্দনে 

শর শয্যাপরি-_সাক্ষী তব বীরত্বের । 
কিন্ত বিধাতার ইচ্ছা 

কে করিবে রোধ ? 

আজি যদি হয় প্রতিজ্ঞ রক্ষিতে, 
অবিচল চিত্তে হাস্য মুখে 

দিব রে বিদায় তোরে 
ছাঁড়িতে এ মরলোক। 
মূরণে না ভয় হে মুরারী। 
মারিয়াছি দুঃশাসনে আজ, 
করিয়াছি রক্ত পান তার, 

আর নাহি কোন সাধ অফুরন্ত | 
ভাবিতেছি বাল্য হ'তে 

শুধু সমরে কাটান কাল । 
শুধু দভে দর্পে 

করিলাম দিনক্ষেপ। 

শুধু চকিতের মত কেটে গেল জীবনের দিনচয়। 


“পেয়ে নিকটে তোমায় সখারূপে, 


কৈহ কভু পায় নাই যাহা, 


২১৪ 


প্রথম দৃষ্ ] 


াাঙ্সেল লজ 
কভু না পুজিন্ন ও চরণ-_. 
কতু না কহিঙ্গ, চক্রধারী ! 
মায়! চক্র সরাঁও মুরারী-_ 
বারেকের তরে ছাড়ি নররূপ, 
চতুভূজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম-ধারী 
আত্মারাম রূপে এস এ পাষাণ বক্ষে । 
হবে বুঝি আসিতে আবার, 
করস্থিত রত্ব ফেলে দূরে উপেক্ষায়, 
হবে আবার কার্দিতে 
হা কৃষ্ণ-_হা! কৃষ্ণ করি 
জগতের দিকে দিকে । 
শুধু ওই খেদ। 
ক্ষত্রবীর থাকে জীবন মোদের 
অসির ফলকে কিন্ত! 
তীক্ষ বাণ অস্ত্রে । 
মৃত্যু তুচ্ছ, 
ছাড়ি এ জগতের মায়া 
পশিব অনলে অনায়াসে । 
কিন্তু কি করিহ্ছ-_ 
বিশ্বপতি ইঙ্গিতে তোমার 
অনন্ত ব্রহ্মা গু. পুঞ্জ চলে, 
সারথী হইয়া ধরিয়াছ অশ্ব-বল্পা মোর! . 
যবে প্রবেশি এ রণাঙ্গনে | 


২১৫ 


সনম্সেন্স বলল [পঞ্চম অঙ্ক 


কর্তব্য বিমুঢ় হ"য়ে হইস্থ শরপাগত, 
ধরি বিশ্বরূপ হে ব্রহ্ষাণ্ডের প্রাণ 
দেখাইলে একা অদ্ভিতীয় তুমি 
রয়েছ ব্যাপিয়! ভ্রিভুবন | 

হেরিঙ্থ বিস্ময়ে 
কোটা কোটী চন্দ্র সুয্য 
উদ্ভাসিত তব অঙ্গে । 
আত্রহ্গস্তহ্ব যাহা কিছু 

তুমি একা তোমারই তরঙ্গ ভঙ্গ । 
ব্রহ্ধাদি দেবতা, 

সিদ্ধ সাধ্য মহা খষি, 
উরগ-গন্ধরর্ব-যক্ষ-পন্পগ-কিন্নর, 
তোমারি বিভভতি সব 

করিছে তোমার স্তৃতি বন্ধাঞ্জলি করে। 
তুমি প্রাণ রূপে 

জলে স্থলে অনলে অনিলে 
নভে-_অচ্যুত ঈশ্বর । 
দেখেছি তোমার ্ষেহপূর্ণ আখি 
আছে চাহি সর্ব জীব মুখ পানে। 
অন্তরে থাকিয়া 

শুনেছি তোমার মহান্‌ সত্যের গীতি 
মুখরিত প্রতি অণু মাঝে । 
বাফুর পরশে পাইদ্বাছি 


২১৩ 


প্রথম দৃশা ] 


াম্সে হল 
পরশ তোমার স্সিঞ্ধ শ্ীঅঙ্গের-_ 
তুমি প্রাণ__অচ্যুত অচি্ত্য 
অব্যক্ত অমূর্ভ অক্ষয় অগোচর, 
তুমি প্রাণ-_বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ 
বিশ্বাগ্য বিশ্ব বীজ, 
বিশ্বের বিমল পুণ্য হৃদয় ভূষণ। 
তুমি অম্বত--অম্বতের উৎস তুমি, 
তুমি সত্য- সত্যের সমুদ্র তুমি, 
তুমি জ্ঞান_ জ্ঞানের আলোক তুষি, 
তুমি শূন্ত- তুমি পৃ, 
তুমি অণু হ'তে অণু 
মহান্‌ হইতে মহীয়ান্‌ 
রাজা-গুরু-সখা-দেবতা-সর্বন্ষ আমার । 
দেখিয়াছি--তবু দেখি নাই, 
জানিয়াছি-_-তবু জানি নাই, 
উপেক্ষায় হতাদরে 
নিত্য রাখিয়াছি ঠেলি হৃদয় বাহিরে । 
নব-স্তাম-জলধর চতুর্তজ শঙ্খ-চক্র-ধারী ! 
কি দেখালে 
“সহতশীর্য পুরুষ: সহম্রাক্ষঃ সহম্্রপাৎ্, 
“অনাদি মধ্যাস্ত মনস্ত বীর্য 
মনস্ত বাছং শশী হ্ুর্য্য নেত্রং” 
কি দেখালে--. 


শাশল্প হল 7 েক্ষম অঙ্ক 


যুধিষ্ঠির ৷ 


“কিরিটানং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমস্তং”-_ 
দেখিলাম তবু ভূলিলাম--- 
মাতিলাম রণে। 

নাহি কহিলাম গুরো 

ক্ষমা কর এ মুরতি ছাড়ি 
নাহি লব তুলি 
জগতের এ ধুলি হৃদয়ে । 

বড় খেদ রহিল অন্তরে, 

পুজি নাই-_পুজিতে দিলে না, 
সেবি নাই-_সেবিতে দিলে না, 
ডাকি নাই-__ডাকিতে দিলে না 
জগন্নাথ বলিয়া তোমারে । 

হে গতি__হে প্রো 

অনাথ শরণ ! 

দীন কিঙ্করের শেষ নমস্কার 

লহ কৃপা করি। 
অঞ্জনের সনে সকলে পশিব আজি 
ধন্ম রক্ষা! তরে অশ্নির মাঝায়ে। 
তোমার মহতী ইচ্ছা হউক পূরণ । 


নকুল, সহদেব । পূর্ণ হোক তব ইচ্ছা পরম পুরুষ, 


পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব হে বিশ্ব সারথী, 
পূর্ণ হোক ইচ্ছা! তব ব্রহ্ম সনাতন । 


১৮ 


প্রথম দৃষ্তয ] মামেক্র বলল 


( ছুর্ধযযোধন, ভ্রোণাচাধ্য, জয়ন্রথ ও বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ ) 
দ্রোণ। আজি দ্রিবাভাগ ষেন ভ্রুত 
হইয়াছে অবসান ৷ 
দুর্যোধন । আহা! প্রিয় শিষ্য তব 
অকালে মরিল। 
ভুলিল বিধাতা 
বাড়াইতে দিবাদণ্ড আজি । 
জয়দ্রথ | (পশ্চিম দিকে চাহিয়! ) 
স্থ্যদেব সত্য অন্তমিত। 
বিশ্ব। চাকি ভুবেছে গো, আর ভয় কি, হাড়িকাঁট থেকে ফিরেছ 
বাবা । | 
ভীম । এস এস ভ্রাতৃবৃন্দ, 
বহুকাল পরে আজ 
সাদর আহ্বানে করিতেছি সমাদর । 
কুষ্ণ নাম বুকে ল+য়ে 
নেমেছিস্থ এ ভাত বিরোধে, 
কৃষ্ণ নাম নিতে নিতে 
কূষের ইচ্ছায় | 
পশিব অনলে আজি ফাল্তুনীর সহ। 
কর বাজ্যভোগ-নিষণ্টকে । 
যেই নাম বলে দুর্য্যোধন, 
শত শত কূটচক্র হ'তে তব 
রক্ষিয়াছি ভ্রাতৃবৃন্দে, 


২১৪ 


ক্ব্েন্ল অতল [ পঞ্চম অঙ্ক 


যেই নাম বলে 
করিয়াছি অসংখ্য অস্থর পাত, 
যেই নাম বলে আজি একা 
বধিয়াছি ভ্রাতৃবৃন্দে তব অনায়াসে, 
যেই নাম বলে লভেছিল 
পাঞ্চালী বসন পাপ সভাস্থলে তব, 
যেই নাম বল 
দুর্ববাসার চক্র পরিত্রাতা-_ 

লহ সেই নামের আশ্রয় । 

আর থেকনা ভূবিয়! 

পাপের ছুরিতার্ণবে । 

ওই শুন 

সবিস্ময়ে স্বর্গ মর্ত 
করিতেছে নামের বঙ্কার। 
নামের লহরী পত্রে পত্রে বহে, 
ঝিম্‌ ঝিম্‌ বহিছে পবন 

নামে হয়ে কণ্টকিত। 

নামে আধার আসিছে নামি 
নিঝুম নীরবে 

জগতের শিরে দিতে শাস্তি বারি। 
নামে গঠিত এ ভীম দেহ 

নামে প্রজ্জলিত এ অনল 
জল-স্থল-ব্যোমপূর্ণ মহানামে 


২৩ 


প্রথম দৃশ্থা ] 


জয়দ্রথ। 
ছুষ্যোধন । 


যুধিষ্টির । 


মাসের তন 

নীরবে থেকনাছুর্যযোধন 
বল হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 

( শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ) 
বিদায় ধরণী, বিদায় রাজন্াবর্গ 
বিদায় পাগুব সখা 
এ বাহ্‌ জগতে । 
অস্তর দেবতা! তুমি মম, 
অন্তরে পূজিতে 
চলিলাম অন্তর সাম্ত্রাজ্যে। 
নাহি যেথা বিষয়ের কোলাহল 
দূর সে অন্তরে 
যেথা মাত্র তুমি শুত্র জ্যোতির্শয় | 
( সকলের স্তব পাঠ ও অগ্নি প্রদক্ষিণ ) 
নমঃ সবিত্‌ মণ্ডল মধ্যবর্তী 
নারায়ণ: সরসিজাসনসন্গি বিষ্টঃ | 
কেমুরবান্‌ কনককুগুলবান্‌ 
কিরিটাহারী হিরিন্সয়বপূুর্থত শঙ্খচত্রঃ | 
দূর হ'ল জগতের পাপ । 
সমরের সাধ রহি গেল ভীম সনে 
অসঙ্গত সমর সমাপ্তি । 
দাও খুলি মায়াজাল 
চক্ষু হ'তে মায়াময় 


২১ 


কঙ্সেন্ল ভন [ পঞ্চম অঙ্ক 


কুরুপক্ষ । 
শরীক । 


মরি দেখিতে দেখিতে 

তব চতুভূ'জ রূপ । 

আহা দাও দাও খুলে দাও । 
দিব খুলি । 

শুন সমবেত কুরু রাজন্তমগুলী 
শুন দুয্যোধন | 

ভাবিয়াছ অধশ্শেরে করিয়া আশ্রয় 
ধর্মে তুমি হইবে বিজয়ী । 
ভাবিয়াছ অধর্শবের জয় 

গাবে ইতিহাস 

ধর্মে করি উপেক্ষিত । 
ভাবিয়াছ কুরুপক্ষ সেবিয়া অধন্মে, 
স্তায়ে করি পদাঘা ত-- 

সত্যে দলিয়। চরণে-_- 

ক্ষত্র ধন্দ করি উপেক্ষিত 
লভিবে সাম্রাজ্য নিষণ্টকে । 
বিধাতার নহে এ বিধান 

ধশ্ম তাহা নাহি সহা করে। 
ধন্ম রক্ষা করে আপন মেবকে 
অধন্মের অত্থযত্থানে, 

মহিমা! অপার। 

মাতৃসম সেবকে লইয়া বুকে, 
সর্ব বিশ্ন করি বিষদ্দিত 
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প্রথম দৃষ্ত ] নামে বল 
লয়ে যায় উচ্চ প্রতিষ্ঠায় । 
সুধ্য নিত্য সাক্ষী তার ॥ (সুর্যের প্রকাশ ) 
ওই হের পশ্চিম গগনে 
রক্ত ভান বিরাজিত। 
দিব! হয় নাই অবসান 
ধন্ম মহিমায় ছিল আচ্ছাদিত 
ধাশ্মিকের পণ রক্ষা! তরে । 
জয়দ্রথ, আজ তব শেষ দিন। 
রে ফাল্গুনী, 
ধম্মের রক্ষিত পরস্তপ ! 
দাও গাণীবে টঙ্কার, 
ছেন্ন কর জয়রথ শির | 
বাণে বাণে শৃন্তে শুন্ধে 
লয়ে যাও খণ্ডিত মস্তক 
উহার পিতার ক্রোড়ে 
নতুবা বাচিবে পুনঃ 
ভূতলে পড়িলে। 


(পাগ্ডবের জয়ধ্বনি কুরুপক্ষের পলায়ন ও পাগডবগণের অন্থধাবন |) 
( বিশ্ববুদ্ধির পুনঃ প্রবেশ ) ূ 
বিশ্ব। (সবিন্ময়ে) রাত হ্ুয্যি! বাবা রেতে স্ুষ্যি উঠিয়ে 
ছাড়লেরে ! চাদের বদলে ক্ুয্যি! “কোথায় লুকোবোরে 
বাবা । রাত্তিরে স্থয্যি উঠল ! বাবা জগন্নাথ কত কেরামত 
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জন্মের খত [ পঞ্চম অঙ্ক 


দেখালে বাপধন। এ্যা স্ষ্যি না আতস বাজি, না৷ ব্রহ্মবাগ 
জলছে? € চক্ষু রগড়াইয়! ) এ স্বপ্ন দেখছি মাকি ? 'আমি 
জেগে আছি না ঘুমুচ্ছি। না মরে কুয্যির দেশে এসেছি । 
কাকে ডাকি গো কে আছে গো-_-ওগো! ও ব্রাক্ষণী খুড়ী গুড়ী 
ও জগন্নাথ ও জগন্নাথ । আঃ বাঁচলেম জগন্নাথ, বাবা হ়ছে। 
এবার ও চাকিখান নিবিয়ে দাও বাবা । আমার বড় ভয় 
হচ্ছে। বাবা জগন্নাথ এত ভেক্কিবাজী জান বাবা। 
(প্ররুতিস্থ হইয়া ) না স্থয্যিই বটে। এ মাগী আর এ 
জগন্নাথ না পারে হেন কাজ নাই। তা চুলোয় যাক্‌। 
গরীব ব্রাক্ষণ আমি, আমার এত মাথাব্যথা কেন? শেষটা 
কি ক্ষেপে যাব? আচ্ছা! বাবা জগন্নাথ! তোমার এত ক্ষমতা 
তবে আমায় আর কেন কষ্ট দাও? আমার বুকের ভিতর 
কেন ঢুকলে? আমার বুকের ভিতর কেন চোক ছটো ঢুকিয়ে 
দিয়ে বসে রয়েছ? একবার এস। একবার তোমার 
সামনে ঈ্াড়িয়ে ছুটো কথা কয়ে প্রাণটায় একটু দম দিয়ে 
নিই । তোমার ছুনিয়ায় এ ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে আমি যে 
খাবি খাচ্ছি। জগন্নাথ জগন্নাথ জগন্নাথ! আঃ তা শুধু 
আমি নয়, এ অঞ্জুন সেও বলেছিল তোমায় জগতভোর 
দেখতে পেয়েছে । বুঝি সবাই পায়, বুঝি যার কানে 
তোমার নামটী ঢোকে সেই তোমায় আকাশে পাতালে 
গাছে পালায় জলে মাটাতে সব যায়গায় দেখতে পায়। 
আর সেই ক্ষেপে যায় আর সেই হা জগন্নাথ_হা জগন্নাথ 
ক”রে আমার মত কেঁদে মাটাতে গড়াগড়ি দেয়। তা বার! 
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প্রথম দৃহ্া]  . নামে তন 
আমায় ছাড় কি চাই বল কি দিলে সন্তষ্ট হবে বল? কি 
দিলে তুমি আমার বুকটা থেকে নেমে যাবে না হয় একেবারে 
আমাকে তোমাতে মিশিয়ে নেবে। আমি আর বিশ্ববুদ্ধি 
না থেকে তোমার মত হ'য়ে যাব--তুমি হ'য়ে যাব। আর 
কি আছে আমার দেবতা ! ব্রাঙ্গণের ছেলে আমি কখনও 
পূজা শিখিনি, আমি কি ক'রে তোমায় পূজো! দিয়ে তাড়াব 
ঠাকুর ! জগন্নাথ__-জগনাখ- জগন্নাথ! সবাই একবার বলত 
জগন্নাথ! আঃ এঁ দেখ নামটার গুণ দেখ। এঁ নাও ভীম 
বেটা ঠিক বলেছেরে-এ্রী মাটী বলছে জগন্নাথ, এ 
গাছগুলো বলছে জগন্নাথ এঁ ঘাসগুলো বলছে জগন্নাথ, 
এঁ বাতাস বলছে জগন্নাথ এ আকাশ বলছে জগন্নাথ 
এঁ ত্য বলছে জগন্নাথ, আমার প্রাণ বলছে জগন্নাখ-_ 
ভুবনভোর জগন্নাথ জগন্নাথ করছে। ছুনিয়া ক্ষেপিয়ে 
দিয়েছে-_ছুনিয়া মাতাল ক'রে দিয়েছে। (বিস্ময়ে) ও 
বাবা এ দেখ, এ কাটা মুত উড়ে যাচ্ছে। ওরে এ ত 
জয়দ্রথের মুণ্ড জগন্নাথ জগন্নাথ করে আকাশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। বাবা জগন্নাথ__বাবা জগন্াথ রক্ষা কর। 

(প্রস্থান )। 
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কর্ণ। 


শল্য । 


কর্ণ। 


ভ্বিতীম্ম দুষ্ট্য। 
রণস্থল। 

(কর্ণ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ শল্যের প্রবেশ ) 
বন্ত পশু সম 
বাঁধিলাম যুধিঠিরে ধনু ফাসে। 
আজি বন্ পণ্ড সম বধিব অজ্জুনে, 
চল শল্য বামে ভ্রত। 
দিয়াছিলে পরিজ্রাণ 
ফাস্তনীর ভয়ে । 
আজ স্বয়ং ফাস্তনী সেনাপতি, 
কুরু তরী বুঝি আজ 
কর্ণহীন হয় । 
কর জিহুব। সঙ্কুচিত 
অর্বাচীন অযোগ্য সারখী । 
সহশ্র ফান্তনী 
নহে সমকক্ষ মোর 
বীর্ষ্যে, মন্ত্রবলে, বাণে বা বিস্ভায়। 
আসে যদ্দি সম্মুথ সমরে 
শত কৃষ্ণ চক্রধারী হয়ে, 
তবু নহে সমকক্ষ মোর। 
অঙ্জছুনের শতেক গাণ্ডীব 
ক্রীড়নক সম 


হি 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] | সাতম্নর্প জল 
এ বিজয় শরাসন পাশে । 
পার্থের সারথী কৃষ্ণ, 
তুমি সারথী আমার 
নগণ্য অযোগ্য-_- 
এই মাত্র ক্ষোভ। 
শল্য । শরাসন বিনিশ্যত 
বাণ হ'তে তব 
বাক্যবাণ তীক্ষতর | 
আমি অযোগ্য সারঘী 
যোগ্য রথী তুমি ফাস্গনীর ! 
দাও পরিচয় 
বাণে, নহে বাক্যে হত পুত্র 
ছুর্ভাগ্য আমার 
হইল ত্বীকার 
শৃগালের রথ সঞ্চালনে । 
কর্ণ। দিব পরিচয় 
বাণে শল্য 
সমগ্র জগতে, 
বন্থসেন নহে বাক্যবীর ৷ 
এই বাণ--এই বাণ মুখে 
আছে প্রচ্ছন্ে নীরবে 
মৃত্যু ফাস্তনীর । 
এই বাণে হবে নিষণপ্টক 
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মক্দেল তল [ পঞ্চম অঙ্ক 


অঙ্জুন। 


কৌরবের জয়পথ। 

এই গ্রীবাস্ি বাণে অজ্জুনের শির 

লুটিবে ভূতলে । 

অব্যর্থ এ বাণ 

রহ উতৎকর্ণে প্রগলভ 

শুনিবারে পাগ্বের হাহাকার | 

ওই দেখ ফাস্গনী নিধন 

হেরিবারে দেবতার দল 

বিশ্ময়ে বিভ্রমে অস্তরীক্ষে আবিভূতি। 

চল লয়ে আসি অর্জুনের শির 

ক্রীড়া কন্দুকের সম, 

দিতে উপহার কুরুরাজে | ( উভয়ের প্রস্থান )। 
গউ পল্লিশুন। 

শ্রীকষ্ণ ও অজ্জুন । 

অসম্ভব কর্ণ বধ 

আজি হে অচ্যুত। 

ক্লাস্ত হইল করছ 

অবশাঙ্গ, 

লক্ষ্য না রাখিতে পারি স্থির ॥ 

জীবনে সমরে কভু 

সন্ত্রস্ত এমন হই নাই সখা। 

করেছি সংগ্রাম পণ্ডপতি সনে, 
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্িতীয় দৃষ্ধ ] 


শ্রীক্ণ। 


খাগুব দাহনে 

জিনিয়াছি একা 

সমগ্র দেবতাবুন্দে, 
বিরাটের গোধন উদ্ধারে 
একা করিয়াছি বিতাড়িত 
সমগ্র কৌরবে। 

কিন্তু বুঝিতে না পারি 
কোন দৈব বলে বলীয়ান 
কর্ণ আজি । 

অসম্ভব রণ সঞ্চালন । 
গাণ্ডীব পড়িছে খসি, 
জঙ্দরিত তন্ছ অরি শরে, 
ফিরাও গোবিন্দ রথ 
অজিকার মত । 

দিব ভঙ্গ রণে 

কাল পুনঃ কর্ণবধে 

হব অগ্রসর | 

কর শির অবনত 

সত্বর ফাল্গুনী, 

আসিছে গ্রীবাস্ত্ি বাণ 
ক্রুত নামি পড় 

রথ হ'তে। 


না না নাহিক সময় 
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ম্াস্সে্ল তল 


বানেনল্প তল [ পঞ্চম অন্ধ: 


অজ্জুন। 


শ্রকষণ । 


হয় বুঝি পার্থ দ্বিথগ্তিত। 
করি বিনমিত রথ অশ্বসহ ৷ 


(রথ বিনত হইল ও কর্ণের বাগ অঞ্জনের শিরের ঈষৎ 


উর্ধ দিয়! চলিয়া গেল ) 
অচ্যুত সারঘী ! 
রক্ষিলে পার্থেরে আজি 
সারখ্যের স্থকৌশলে। 
হের জাভ্য মোর 
হের কর্ণের বিক্রম, 
নহি আমি সমকক্ষ আজি রণে তার । 
চল- চল ছাড়ি রণস্থল 
আজিকার মত। 
কেন ক্লৈব্য এত 
বীরেন্দ্র কেশরী ? 
কর্ণ বধ্য তব আজি 
কহিতেছি বার বার। 
ওই হের দেবতার দল 
অন্তরীক্ষ হ'তে 
করে পুষ্প বৃষ্টি 


" হেরি তব রণ নিপুণতা । 


কর্ণের বীরত্ব 
বিশ্রুত ভূবনে। 
ইঞ্জাদি দেবতা জানে সবে, 
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দ্বিতীয় দৃন্ঠ ) নামে গে 
অজেয় এ বস্থসেন 
থাকে যি রথোপরি, 
করে যদি ব্যবহার ষত কিছু 
দৈবলব্ধ বাণ তার। 
স্বর্গে দেবরাজ, 
ম্র্ভে বহ্থসেন 
সমতুল্য দুইজন । 
তুমি তুল্য বল স্থনিশ্চিত, 
কিন্ত রথস্থ রাধেয় 
শ্রেষ্ঠ তোম! হ'তে । 
তাই আদর্শ এ রণ আজিকার । 
ছাড় মোহ দূর্বলতা ভীতি, 
অবিলম্বে বধি কর্ণে 
কৌরবের শেষ আশা করিবে নির্মল 
অঙ্জুন। হের দিগন্ত ব্যাপিয়! 
আসে বাণ বিভীষণ 
মেঘজাল সম বজ্জ জালাময় ; 
অসম্ভব রাধেয় নিধন । 
শ্রীকফ্চ। অসম্ভব সম্ভব 
তোমাতে ধনগ্রয় । 
কেন এত বিস্বরণ-_ 
কেন ভোল 
স্বয়ং শ্রীধর সারথী তোমার, 


৩৯ 


মানস বল [ পঞ্চম অঙ্ক 


কর্ণ। 


শল্য । 


জয়শ্রী নিত্য তব 
ললাট ভূষণ। 
নর নারায়ণ এক রথে 
হেরিতেছে বিশ্ববাসী, 
সোৎসুকে দেবতাবৃদ্দ 
হেরে স্বর্গ হ'তে, 
ধন্মাধর্মে আদর্শ সমর | 
প্রীতি আলিঙ্গনে 
বদ্ধ জগতের নাথ নরসনে, 
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার তরে । 
এস বক্ষে লহ শক্তি 
পশুসম কর হত্য। 
বৈবর্তনে আজি । ( উভয়ের আলিঙ্গন ) 
সউ পন্সিবগুন । 
( কর্ণের রথচক্র ধরণীতে গ্রখিত ) 
ভাঙ্গিল কি রথচক্র 
কিংবা গ্রথিত হইল 
পৃথ্বী বক্ষে? 
(কর্ণ ও শল্য উভয়ের নিরীক্ষণ ) 
নহে ভগ্ন চক্র, 
ধরণী করিল গ্রাস 
সেনাপতি ! 


২৩২ 


খিতীয় দৃশ্ত ] াক্সেল্ল আভল 

কর্ণ। চক্র মেদিনীর গ্রাসে 
ব্রদ্ষশাপ হইল পুরণ। 
ধিক ভাগ্যে--ধিক্‌ ধর্ম্ে__- 
ধিক্‌ বিধাতায় ! (তুলিতে চেষ্টা করিল ) 
দণুমাত্র রথ হইত চলিত 
যগ্ধপি আর 
নিরাপদে, 
ফাস্তনীর শির 
লুটিত ভূতলে । 
ফিরিত শ্রীকৃষ্ণ 
শৃহ্য রথ ল+য়ে 
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন হ'তে, 
পার্থ শৃন্ত হইত পৃথিবী । 

শল্য | কিবা! পারিত ঘটিতে, 
কিবা হবে ভবিষ্যতে, 
সে চিন্তায় করনা বাহিত 
ক্ষণমাত্র সেনাপতি । 
হেরি রণ নিপুণতা৷ তৰ 
চমত্কৃত আমি, 
চমত্কৃত রথীবৃন্দ সবে। 
তোমার এ সমর গৌরব 
গাহিবে অনস্তকাল 
পৃথিবীর ইতিহাস। 


২৩৩ 


আব তন [ পঞ্চম অঙ্ক 


কর্ণ। 


ক্ষমা কর কহিয়াছি 

কটু যাহা। 

বিধি বিড়ম্বনা__ 

কি করিবে, 

ধর চক্র কর উত্তোলিত 
আনিও ন! হৃদয়ের দূর্বলতা । 
ভীত নহে কর্ণ 

মৃত্যু ভয়ে । 
রণোগ্ঠম মম আছে 
অবিকম্প স্থির । 

কিন্ত ভাবিতেছি শুধু 
ভাগ্যলিপি। 

ইহা নহে তুচ্ছ ছুব্বিপাক-__ 
ব্রদ্মশাপ। 
মেদিনী করিল চক্রগ্রাস, 
আজি মোর শেষ দিন। 
কুক্ষণে লভিম্থ জন্ম, 
মাতৃন্গেহে বঞ্চিত অভাগা 
হন নির্বাসিত । 

বাচিন্নু যদ্যপি, 

হীন স্থতগৃহে হইনু পালিত। 
কুধ্যের তনয় 

কৃত পুত্র নামে বিঘোষিত। 


২৩৪ 


দ্বিতীয় দৃশ্ত ] সাজেন্স অজ 
মাতা পিতা রহিল অজ্ঞাত 
অন্ে করিলাম পিতৃ সম্ভাষণ। 
রহস্যের আবরণে রহিল আবৃত 
জীবনের ইতিহাস । 
হায় জানিতাম যদ্দি 
পাঁগুব অগ্রজ আমি ! 
গেছ গুরুগৃহে, 
প্রাণাস্ত সেবায় তুষিয়! ভার্গবে 
লভিম্থ অপূর্ব্ব অক্রাজি। 
বিধি বিড়ম্বনা ! 
ভাগ্য দোষে 
লভিলাম অভিশাপ-_ 
বিশ্বত হইব অস্ত্র 
প্রয়োগের কালে । 
পিতৃ দত্ত কবচ কুগুলে 
ছিল অঙ্গ সুরক্ষিত, 
ছিলাম অভ্রেয় রণে, 
ছুর্ভেছ্য কবচ 
হরিল বাসব ছদ্মবেশে । 
ধশ্ম রক্ষা তরে 
নিজ করে আপনার প্রাণ 
দি উপাড়িয়া। 
ধিক ধর্মে ধিক বিধাতায় ! 


২৩৫ 


বাক্মেদ্ন বদ [ পঞ্চম অঙ্ক 
করি প্রতিজ্ঞা 
এক বধিব পাগুবে। 
অনস্ত অপরাজেয় অস্ত্র অধিকারী, 
অসাধ্য ছিল না কিছু । 
তুচ্ছ পঞ্চভ্রাতা__ 
পারি দেবরাজে পরাজিতে । 
স্বার্থপর জননী আসিল, 
দিল পরিচয় 
পুত্র আমি তার, 
ন্েহছলে ভিক্ষা মাগি নিল 
অন্ত পুত্র প্রাণ। 
বাধিল আমারে পণের শৃঙ্খলে 
মরণের তরে | 
ধিক নারী-_ 
ধিক্‌ মাতৃত্বে_ 
কিন্ব। ধিক ভাগ্যে মম। 
করিচু সঙ্ধল্প 
ছাড়ি অন্য ভ্রাতা 
বধিব অজ্্রনে শুধু । 
বীর্যে, বাণে, বিক্রমে, পৌরুষে, 
পরাজিন্থ তারে | 
চম্তককৃত হুইল দেবতাবৃন্দ 
ভীত ত্রস্ত ভগ্নব্যহ 


২৩৬ 


দ্বিতীয় দৃষ্ত ]  : নাস বল 
পাগুব বাহিনী, 
লুটিল ফাল্গুনী কৃষ্ণক্রোড়ে । 
ক্ষণমাত্র__ক্ষণমাত্র আর 
চলিত যগ্যপি রথ ! 
পাষাণী মেদ্দিনী 
ল'য়ে ব্রাঙ্ষণের কোপ 
গ্রাসিল করাল গ্রাসে 
রথচক্র মম । 
জন্মে, কন্মে, ধন্মে, 
ভাগ্য বিধাতায় 
শত ধিক_-শত ধিকৃ। ( রথ উত্তোলনের চেষ্টা 
(কর্ণ বধোন্থুখী হইয়! শ্রীরুষ্ণ ও অজ্জুনের প্রবেশ ) 
শ্রীকৃষ্ণ ধিক্‌ ধশ্মে নহে, 
নহে বিধাতায় 
কর্মে তব শত ধিকৃ। 
ধশ্ম বিধি করি পরিহার 
ছিলে মত্ত কশ্মন্রোতে 
অন্যায় অধশ্মময়, 
আজি তার শেষ পরিণাম | 
কণ। রথ মম অকম্মন্ত' 
দেখিছ ফাস্ধনী, 
রণনীতি হইয়া বিস্বত 
করিও ন] অস্ত্রক্ষেপ, 


২৩৭ 


ম্নাম্সেন্স বব " [ পঞ্চম অক 


শ্বকষ্চ। 


দাও ভিক্ষ। ক্ষণমাত্র অবসর 
উত্তোলিতে রথচক্র। 

বীর ধর্শে ক্ষমাযোগ্য আমি। 
বীর যাচে নীতি সিদ্ধ ক্ষমা 
বীরের সমীপে। 

অস্রহীনে রথহীনে অস্ত্রক্ষেপ 
নহে বীর নীতি জানত বীরেন্দ্র। 
€ অঞ্ুন শ্ররুষ্ণের দিকে চাহিল ) 
বীরযোগ্য ব্যবহার 

যাচিতেছ বন্থসেন 

করি উল্লজ্ঘন বীর ধশ্ম চিরদিন ? 
কোথা ছিল ধর্শজ্ঞান তব 
জতুগৃহ দাহ কালে? 
কোথা! ছিল ধর্দজ্ঞান 
কুরু সভা মাঝে 
দ্রৌপদীর বসন হরণে ? 
কোথা ছিল ধর্শজ্ঞান 

অক্ষক্রীড়া কালে, 

ছলে যবে পাঠাইলে 

বন মাঝে ধর্শরাজে ? 
কোথ! ছিল ধর্মজ্ঞান 
অভিমনয বধ কালে? 

সধরঘ্থী মিলি 


২৩৮ 


ছিতীয় দৃশ্ত ] 


নিরস্ত্র বীরেক্ত্র শিশু 

করিয়াছ হত্যা জল্লাদের সম-_ 

সেকি ধর্ম যুদ্ধ? 

সে কি বীরযোগ্য ব্যবহার ? 

ধন্দনীতি করিয়া আশ্রয় 

হতেছ করুণা প্রার্থী 

চিরদিন ধর্শে করি পদাঘাত। 

বীধ্যবান পণ্ড তুমি, 

তাই আজি ধন্মযজ্ঞভূমে 

যজ্ঞ বলি ব্ূপে বধ্য তুমি 

কম্শযুপে ; 

পশু সম হইবে নিহত। 

হত্যা কর-_-হত্যা কর ধনঞ্য় 
কর্ণ । যাচি পুনরায় ক্ষমা 

কিরীটার পাশে । 

নহে প্রাণ ভয়ে-_ 

মাত্র ধন্ম যুদ্ধে 

দেখাতে জগতে 

চিরদিন সত পুত্র বলি 

হেয় চক্ষে হেরেছিলে যারে, 

তার কাছে বীধ্য কিরীটীর 

শিশুর কুর্দন | 

কেশব কিরীী 


ম্লান, অঙ্দ [ পঞ্চম অঙ্ক 


শ্রকফ্। 


নহে সমকক্ষ কভু 
কর্ণের রবি তনয়ের | 
যথার্থ ই রবিস্ৃত আমি ফাস্গনীর | 
বিষূঢ় হয়োনা পার্থ 
বাকৃজালে, 
কর অস্ত্রক্ষেপ। 
বিধির বিধান-_ 
রথচক্র গ্রাসিবে পৃথিবী যবে 
বস্থসেন প্রাণ ছাড়িবে মেদিনী। 
রথ চক্র করিয়াছে গ্রাস 
মেদিনী জননী, 
দেবতার দল রহিয়াছে 
উদগ্রীব হইয়া 
হেরিতে নিধন তব । 
ওই ক্ুর্ধ্য একাগ্র নয়নে 
রহিয়াছে চাহি অপেক্ষায়, 
স্বয়ং কেশব ধর্ম রক্ষা তরে 
চাহেন সংহার তব, 
অধর্শের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু অসহায় । 
কৃষ্ণের আদেশ, 
ধশ্মাধন্ম নাহি জানি 
শেষ হোক তোমার জীবন | - 

( অস্ত্রত্যাগ ও কর্ণের পতন )। 


২৪৬ 


তৃতীয় দৃশ্ট ] 


দ্রৌপদী । 


মাসল বত 


ততীন্ম দুস্ঠ । 
পাগুব শিবির । 
দ্রৌপদী আসীনা । 


ঘোর নিশা স্থচীভেঙ্য। 

নিত্রিতা প্রকৃতি, 

নিদ্রিত শিবিরবাসী সবে । 

কাল শুধু রয়েছে জাগ্রত 

সাক্ষী সম বিস্তারি প্রশাস্ত চক্ষু, 
স্থপ্চি মায়াজালে আবরি জগত জীবে । 
কর্দে রত জীব নিত্য পড়ে ঘুমাইয়া, 
নিত্য পুনঃ ভাঙ্গে ঘুম 
আরম্তিতে কম্মু অসমাঞ্ধ ৷ 

নাহি ভাবে মনে 

একদিন ভারঙ্গিবে না ঘুম আর, 
হ'তে পারে এই ঘুম 

চির নিদ্র। তার । 

ধার বক্ষে, ধাহার আশ্রয়ে, 

ধার উদ্বোধনে মৃত্ত হয় কর্্রণে, 
বলেনা”্ত তারে-_দাও প্রত 
তোমার বিশাল চৈতন্য বক্ষে স্থান 
পড়ি ঘুমাইয়! । 


৪১ 


সাক্সে লল [ পঞ্চম অস্ক 


কর্মক্লাস্ত কায়া 

আবল্যে পড়িছে ঢলিঃ 

দাও নাথ দাও বুকে স্থান । 

ঘুম সেথা জাগরণ, মৃত্যু সেথা অমর জীবন, 
ত্যাগ সেথা মহা প্রাপ্তি, 

নিষ্ষাম সেখানে পূর্ণ মনফাম। 

এস প্রভূ- এ নিস্তব্ধ ধর! বক্ষে 
দ্রৌপদীর বক্ষ হয়নি নীরব নাথ, 
কামনার কোলাহল যায়নি মুছিয়া, 
চাহিছে মঙ্গল আত্মীয়ের | 

তবু এস--কামক্রিন্ন ভীতি-বিক্ষোভিত 
জীবত্বের মায়! কুজ্মাটিকা 

ঘোচে নাই--তবু নাথ এস। 

প্রভাত হইলে তবে ভাঙ্গুর উদয় 
নাহি হয় প্রভু, 

ভার উদ্য়ে তবে হয় স্থপ্রভাত। 
অজ্ঞান ঘুচিলে নাহি হয় জ্ঞানের উদয়, 
জ্ঞানের উদয়ে তবে ঘোচে অজ্ঞানতা । 
মায়াজাল ছিন্ন হ'লে 

পরে, তবে তুমি আস-_ 

মিথ্যা কথা, 

তুমি এলে তবে ঘোচে 

মায়া মায়াময় । 


৯৪৭ 


তৃতীয় দৃশ্ ] নাম্সেল হল 


বিশ্ব। 


দ্রৌপদী । 
বিশ্ব। 


তাই এস__এস জীবন সর্বস্ব-_ 

এস প্রিয়-_এস প্রাণ-_-এস সখা মোর । 

এস বাঞ্ছিত চির সঞ্চিত প্রীতি 

নিতে নাথ-_-এস হে 

এস লুঠিত পাপ সিঞ্চিত 

দ্রীন বঞ্চিত সখা হে। (ধ্যানস্থ ) 

(বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ ) 

(শ্বগতঃ ) তাত জানি, ডাইনের চোখে ঘুম নেই, চোরের 
ঘুম নেই, লম্পটের ঘুম নেই, আর জগন্নাথের ঘুম নেই। এ 
দেখ হজমী মন্তর আওড়াচ্ছে ! ছুনিয়ায় মান্ধষ খেতে আর 
বাকী রাখলে না। দ্রোণ, কর্ণ, শল্য আর কেউ নেই, 
দুর্য্যোধন ত মাঠে পড়ে রক্ত তুলছে। ওপাশ সব মুছে 
খেয়েছেন তবু মন্তর পড়ে খিদে করচে। ভাকচে গো_ 
পাখীগুলে! যেমন মুখে করে খাবার নিয়ে এষে বাচ্ছাগুলোকে 
ডেকে ডেকে খাওয়ায়, তেমনি ঠাঁকুরটীকে ভাকচেন। তবু 
কিন্ত ওকে না দেখে থাঁকতে পারিনি, তাকেও না ডেকে 
থাকতে পারিনি । (নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে) মা চক্ষে কি ঘুম 
নেই মা? এত রাজারাজড়1 ঘুমুলো, এই দলে যে কটা 
গরীবের বাছা আছে তাদের রেহাই দাও না? মা পাঠ! 
দেব, মহিষ দেব, মেষ দেব, ঠাণ্ডা হও মা, দুঠূল খাকী 
জগজ্জননী । 

( সচকিতে ) কে ও ব্রাহ্মণ বিশ্ববুদ্ধি? 
হতবুদ্ধি হয়ে গেছি মা, বিশ্ববুদ্ধি কোন চণ্ডাল। 


২৪৩ 


নাম্সে্স বল [ পঞ্চম অঙ্ক 


ভ্রৌপদী। কি হয়েছে ব্রাহ্মণ _-এত রাত্রে সবাই নিক্রিত, 
এখানে একেল! আমি, তুমি কেন এলে? 
বিশ্ব। তুমি একলা এক নিমেষও নয় মা। সে জগন্নাথ তোমার 
আচল ধরে ঘুরছে । জোড় খুলতে পারলাম না মা দেশটাও 
শশান হ'য়ে গেল। 
দ্রৌপদী । ইচ্ছা তার কাল পূর্ণে 
সকলই বিলয় হয় 
অঙ্গে তার জলবিষ্ব সম। 
পুনঃ উঠে ফুটি ইচ্ছায় তাহার, 
তাই তিনি জগতের নাখ। 
বিশ্ব। আচ্ছা তবে এই যে এত লোক ম'ল এসব কোথায় গেল? 
দ্রৌপদী। কোথা আছে অন্ত স্থান আর? 
সকলের আশ্রয় শ্রেয়ক্কর 
বিশ্বস্তর তিনি, 
আছে সবে অব্যক্ত অঙ্গেতে তার। 
বিশ্ব। (অবাক্‌ হইয়া) কই মা। এই ত পরশু দিন হন্‌ হন্‌ ক'রে 
পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, ঠাকুর যেমন তোমার গুটকো 
কালো হাড় বের করা ধিনিকেষ্ট তেমনই ত রয়েছেন। একটু 
মোটাও ত হয়নি। আহা অতগুলো মানুষ গায়ে জুড়ে গেন 
" বল্ছ, মোটা হ'ল না, একি ছেলে তুলান কথা ? 
ভ্রৌপদী।  হেত্রাক্ষণ উহা! তার ক্ষুদ্র নররূপ। 
নর নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ 
ভূভার হরণে হৃধীকেশ। 


২৪৪ 


তৃতীয় দৃস্ত ] নামল 


আছে অন্তর্ূপ তার, 
অরূপ সে অপরূপ বিশ্বব্যাপী-_ 
বিশ্ববিস্ব রচিত তাহাতে । 
হাস বৃদ্ধিহীন নিত্যপূর্ণ নির্ধ্বিকার, 
প্রতি বিশ্ব অনু মাঝে দ্রষ্টা দামোদর । 
বিশ্ব। শুধু দামোদর নয়রে আ্বাটকুড়ীর বেটা। হিঞ্চে কলমীর দাম 
সেত খানায় ডোবায় ধরে । শালোদর, সেগুনোদর, পাঁহাড় 
পর্বতোদর, জলোদর, স্থলোদর, অনলোদর, আকাশোদর-_ 
আঃ বেটার পেট ফাপে না গা? (ক্ষণেক চুপ করিয়া) আর 
দেখ মা এ যে বল্লে বিশ্বব্যাপী, তা তোমায় ৰল্‌তে কি, 
বিশ্বব্যাপী কিনা বুঝতে পারিনি । তবে যখন ভাকি-_খুড়ী 
যখন সে পেয়ে বসে, তখন বেশ বুঝতে পারি সে বিশ্ববুদ্ধির 
অন্তর ব্যেপে নিয়েছে বটে-_বিশ্ববুদ্ধিব্যাপী। এ প্রাণটার 
ভিতর এ আকাশের মত দেখতে পাচ্ছি। আঃ জগন্নাথ 
জগন্নাথ ! 
দ্রৌপদী । মহা সত্য কহিলে ব্রাঙ্গণ। 
বিশ্বের প্রত্যেক বুদ্ধিবলে 
হন তিনি আভাসিত। 
বুদ্ধিযোগে রূপ তার হয় প্রকটিত। 
ডাক বার বার একূপে 
অচিরে ঘুচিবে মোহ । 
বিশ্ব। তা! দেখ মা তোমায় খুলে বলি। আমি ও ষদুপতিটার কাছে 
ধেঁসতে পারিনি । কেমন ভয় করে, দেখতে পেলেই পাশ 


২৪৫ 


জাাক্সেন্ল লন [ পঞ্চম অন্ক 


দ্রৌপদী । 
বিশ্ব। 


ত্রৌপদী। 


বিশ্ব। 


দ্রৌপদী । 


কাটিয়ে সরে পড়ি। জ্যান্ত রাক্ষপ কিনা । আমি কিছু 
চাইব না, শুধু দয়া ক'রে আমার বুক থেকে বেরিয়ে যেতে বলব। 
যখন ত্রাঙ্ষণীর কাছে থাকতুম তখন তার চিন্তায় পেটের ভাত 
চাল হয়ে যেত। এখন খর ভাবনায় আমার খেয়ে স্থখ নেই, 
বসে স্থখ নেই। দিন রান্তির প্রাণটা হাচড় পাঁচড় করনে 
মানুষ কতক্ষণ বীচবে মা। 

কেন তবে ডাক তারে? 
আপনি আসে, আপনি ডাক এসে যায় গো। সে সময়টা 
কেমন কি একটা হয় স্বুখের মত, না নেশার মত, না আলোর 
মত-_আঃ কি পাগল ঘোঁড়াই বুকের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। 
দেখ এখন একটা যুক্তি করেছি, এই পুজে৷ করলে ত দেরতারা 
সন্তুষ্ট হয়, তা আমি মনে করেছি ওকে পুজো ক'রে তাড়াব। 
কি ক'রে পূজো কর মা তোমরা? খালি ফুল ফল একটু 
নৈবেগ্ ধৃপ ধূনা এইসব হলেই হবে ত? 

কেন চাহ তাড়াইতে ? 
আরে হয় আস্কক নয় সরে পড়ুক। এমন জালে লাউ গাথা 
হয়ে কি মানষ বাচে রাক্ষসী ? 

বুঝিলাম অবস্থা তোমার বিপ্রবর 

মুগ্ধ তাহে তুমি । 

সজীব প্রত্যক্ষবৎ হেরিতেছ কর্তব্য তাহার 

এ ভীষণ রক্ত রঙ্গে, 

ঘোর কালধশ্ম তান 

উদ্ভাসিত বক্ষে তব 


২৪৩ 


তৃতীয় দৃশ্য ] 


ম্াাস্সেক বল 
বিমিশ্রিত গ্রীতি সনে । 
সরল বিশ্বাসী তুমি, 
পাবে সরল বিশ্বাসে । 
পন্ পুষ্প ফল যাহা পাও 
ভক্তিভরে দাও 
করিবেন সাদরে গ্রহণ । 


বিশ্ব। ভক্তিও বুঝি না, তোমার ভয়ও বুঝি না। বলি এই লিদে 
কথায় নিতে বন্গব, যা! থাকে কপালে। ও দুকুল থেকোর 
সঙ্গে এবার আমার বোঝ পড়া । 


ত্রোপদী। 


যাও বিগ্রবর 

চি একান্ত উদ্বিগ্ন মম পুত্রগণ তরে। 
কুষ্ণশূন্য এ শিবির আজি 

স্বয়ং শঙ্কর রক্ষিছেন দ্বার | 

আছে গুরু অমঙ্গল 

লুক্কায়িত আমার ললাটে 

এ রথের অবসানে, 

বলেছেন প্রভূ । 

যাও, পুত্রগণে দেখে আসি । (প্রস্থান ) 


বিশ্ব। বারে মায়া, বারে আমার পুত্র ন্বেহ! ও বেটা ক্লিরাক্ষপী? 
এইবার এইদিকে ঝেক। তা হলেই দুকুল ফাক। পালাও 
বিশ্ববুদ্ধি আর নয়। ডাইনি আপনার ছেলেকেও ফাক দেয় 
নাঁ_-আমি ত পাতান ছেলে । তার নাম কৃষ্ণ আর গুর নাম 
কুষ্ণা, শুধু আকারের তফাৎ্। প্রভুকে যে ডাকে সেও গুণে 


২৪৭ 


সাবের স্তন [ পঞ্চম অস্ক 


মনে প্রাণে সেই রকম হ'য়ে যায়, থাকে শুধু আকারের তফাৎ । 
যে কৃষ্ণ বলে সেই কৃষ্ণা হয় রে বাপ! আর নয়। 


অশ্বথামা | 


(প্রস্থান ) 


চতুর্থ দুস্্য ॥ 
পাগ্ডব শিবির সম্মুখ ৷ 
অশ্বখাম! ও দ্বারীবেশে মহাদেব | 


সপ্ত বিশ্ব, সপ্ত তরুরাজি, 

নিস্তবৰ আকাশ 

স্তব্ধ রহিয়াছে চা।হ, 

স্তব্ধ বায়ু, স্তব্ধ অরণ্যানী, 

স্তব্ধ গিরি শৃঙ্গ উতোলিয়া 

নীরবে হেরিছে 

চৌর গতি মোর। 

সপ্ত প্রাণ নীরবে নিস্তন্ধে 
রৌরবের ছবি দিতেছে আকিয়া হৃদে 
(উক্কাপাত দৃষ্টে) ঝরিল নক্ষত্র শিরে 
কাপিল অন্তর, 
কাপিয়। উঠিল কেন জানি 

বজ ধন করে। 


২৪৮ 


চতুর্থ দশ ] 


ম্ােন্প খল 


বুঝিনহে বীরষোগ্য, 

কাধ্যে আমি ত্রতী । 

বীরধন্ম অরিক্ষয়, 

রণে বা কৌশলে শক্রর নিপাত 
বীরত্বের বিজয় নিশান । 

তবে কেন কম্পিত চরণ ? 
(বিচরণ করিয়া ) জন্ম বিগ্রকুলে, 
ছাড়ি ব্রঙ্গপদ সেবা 

ব্রাঞ্থণের অক্ষ ধরম 

জীবক্ষয়ে কাটান্ছ জীবন । 

(পুনঃ উদ্ধাপা ত ) এ পুনঃ ঝরে উক্কা, 
যেন কার পদশব 

বক্ষে মোর হতেছে ধ্বনিত । 
(চারিদিকে চাহিয়া! ) 

প্রতিপদে হইতেছি অগ্রসর 
পাপের পক্ষিলার্ণবে । 
কেন-__কেন যাব ? 

পারি ফিরে যেতে, 

পারি ছাড়ি ধন্ুঃশর লইতে শরণ 
চরণ সরোজে তার, 

যিনি অন্তরে আমার 

কহিছেন বজ্তম্বরে ক্ষান্ত হও 
বিগ্রকুল কলঙ্ক পামর। ( পশ্ুপক্ষীর শব্ধ ) 


২৪৪ 


»ক্মেল্ল আভল [ পঞ্চম অঙ্ক 


(উর্ধে বাণত্যাগ করিয়া ) 
চাহে দিতে জাগাইয়! চৈতন্ত অন্তরে 
“আরে বিপ্র ক্ষাস্ত হও” বলি। 
নাহি জানে ক্ষুদ্র জীব 

কতদূর হইয়াছে 

অগ্রসর পাপ পক্ষে । 

ঘনঘটা ছাইছে আকাশ, 
তদপেক্ষা নিবিড় নীরদ 

ছাইছে হৃদয় মোর। 

আর কেন ধশ্মের বিজলী 

থাকি থাকি উঠিছে জলিয়! ? 
সম্মুখে আমার পাগুব শিবির, 
ধীরে সন্ভর্পণে হও পদ অগ্রসর | 
কাপিও না ভূজঘয়, 

স্থির হও হৃৎপিগ্ । 

চারিধার জনশূন্, 

কেহ নাহি ক্রুর এ মুহূর্তে 
অন্তরে কি এ বাহা জগতে 
দিতে জাগাইয়া ধশ্ম ছুর্বলতা। 
(অগ্রসর হইয়া ) নিস্তব্ধ, কাল নিদ্রাছায়। 
ঘেরিয়াছে মহাবিশ্ব । 

শিবির সম্মুখে 

রজত ভূধর সম . 


৫০ 


চতুর্থ দৃশ্য ] 


াম্সেল লল 


পাণ্ডবের তোরণ শোভিছে । 
(অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ হইয়া ) 
না নহেত তোরণ-___ 

বীরবপু পর্ববত সদৃশ- রুত্রমূত্তি ! 
জটাজাঁল বিমপ্ডিত শির, 
ললাটে অর্দেন্দু ভাঁতি। 
শিবমৃত্তি-_সর্বনাশ ! 

শিব আজ রক্ষিছে পাগুব দ্বার । 
যাই ফিরি, 

অথব! ছাড়িরা ৭* খাই যুক্তকরে 
মহেশ্বর চরণ কমলে 

মাগি লই ক্ষমা ভিক্ষা । 

এ পুনঃ ধর্বের বিজলী-_ 

দুব হও দুর্বলতা! । 

বীরসম করিয়াছি পণ-- 
বীরসম করিব সমর 

হোক ত্রহ্মা বিষণ কিংবা মহেশ্বর । (বাণক্ষেপ ) 
সত্য যদি মহেশ্বর 

বাঞ্চা কল্পতরু, 

ভূমি আজ দ্বারীবেশে 

বদ্ধপণ রক্ষিতে পাগ্বে, 
আশুতোষ তৃমি, 

স্মরিয়া তোমায় . 


৫১ 


সাম্সেন্ তন [ পঞ্চম অঙ্ক 


মহাদেব । 


পারি যেন পরাজিতে 

তোমারে সমরে। 
ওহো৷ সহস! ভাঙ্গিল ধ্যান-। 

যেন কোন ছুষ্ট কীট 

দংশিল হৃদয়ে, 

নানা এ যে শর ! 

(হাস্ত করিয়া ) আরে কোন্‌ অল্পবুদ্ধি জীব 
শত্রভাবে আক্রমিছে মোরে ? 
অবোধ মানব, 

জগতের ধুলিকণা তরে 

মোহাদ্ধ নয়নে না পায় দেখিতে, 
মুত্তিমান গুরু নিত্য সম্মুখে তাহার 
উৎস্থৃক রক্ষিতে তার 
পাপ পথে গতি । (বাণ মুখব্যাদান করিয়! ভক্ষণ ) 
শিজ নিজ অহঙ্কার বশে 

নাহি হেরে অচ্যুত গুরুর মৃত 
হৃদয়ে তাহার নিত্য অধিষ্টিত-_ 
ধরিয়া ইন্দ্রিয় অশ্থের বন্গা 

দুঢ় করে, চালাইছে দেহরথ 
কেন্দ্র অভিমুখে | 

নিজ নিজ অহঙ্কার বশে 

নাহি পশে শ্রবণে তাহার 
শব্হীন গুরুর আদেশ । 


৫২ 


চতুর্থ দৃশ্য ] 


স্সেক্স আল 
যেন জীব নিজেই করিছে 
সর্বকর্ম সম্পাদন । 
তাই এ ভ্রোণ পুত্র 
নিবিড় আধারে এ ঘোর নিশীথে 
কর্তৃত্বের বিষমাখা বাণ 
যুক্তকরি কামন। কার্ন্নুকে 
হানিছে গুরুর বক্ষে 
অব্যর্থ সন্ধানে । 
হাঁয় রে অবোধ জীব 
পুনঃ পুনঃ কেন হান 
কর্তৃত্বের শর বৃথা মহাকাল মুখে । 
জান নাকি কাল আমি-_ 
সকল আমাতে লয়? 
ষতদিন জীবত্বের বিন্দুমাত্র ছায়া 
রহিবে সঞ্চিত জীব কন্মাশয়ে, 
ততদিন না ছাড়িব, 
করিব সকল গ্রাস 
জীবের অলক্ষ্যে | 
যতদিন নামরূপ কন্ম সব. 
নদী সম না মিলে সাগরে, 
ততদিন মহাকাল রূপে 
হই প্রকটিত 
জীবত্বে করিতে গ্রাস । 


২৫৩ 


নামেন্স তন [ পঞ্চম অস্ক 


অশ্বখামা। 


অথবা জীবত্বে করিতে পুনঃ 
ব্রন্মত্বে মিলন 

সর্ধগ্রাসী কালকপে রহি প্রকাটিত 
জীবত্তের দ্বারে । 

একবার, ছুইবার, তিনবার 
অব্যর্থ সন্ধানে করিলাম 

লক্ষ্য মহেশ্বরে । 

কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! 

ক্ষুদ্র বুষ্টিবিন্দু যথ। সাগরে মিলায় 
তেমনি করিল গ্রাস 

মুখ প্রসারিয়া | 

করেছি প্রতিজ্ঞা আজ, 

নিশ্চয় জিনিব রণ। 

পিতৃহত্য। প্রতিশোধ 

দিতে ধৃষ্টদ্যুন্সে আর স্বত 

পার্চাল পাগুবে 

আসিয়াছি গভীর নিশীথে। 

এবে না! করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ 
কোন্‌ মুখে ফিরে যাব 

ছুষ্যোধন পাশে? 

দেখি পুনঃ করিয়া সন্ধান। (বাণক্ষেপ ) 
বার্থ শ্রম-ব্যর্থ আয়োজন, 
ব্যর্থ হ'ল উদ্যম উৎসাহ । 


৫৪ 


চতুর্থ দৃশ্ত ] 


সাম্সে তন 


একে একে সর্ব অস্ত্র করিনু নিক্ষেপ 
সকলি করিল গ্রাস 
কাল অবহেলে? 


“আর না-_কর্তৃত্বের অহঙ্কার 


হইয়াছে বিচুণিত। 

কত্ৃত্বের অভিমান মাথা কর্ম্ম, 

কিংবা জ্ঞানরূপী বাণ শত শত 

করিয়া নিক্ষেপ 

কবিব তোমারে জয় ভেবেছি মনে । 

তাই মোর বিক . প্রয়াস | 

(চিন্তা করিয়া ' এতে , ২বিয়াছি বিশ্বপগুরো 
মনের তোমারই পায়, 

আশুতেোঘ নাম তব, 


ভকতি স্থুলভ তুম 

তুষ্ট বিলে । 

এ ষে রয়েছে এক 

পল্লবিত বিল্বতরু সম্মুখে আমার, 

উহাই আমার বাণ | (বিশ্বশাখা অন ১ 
শ্ুনিয়াছি তব মুখে 

পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয় ষেব! 

ভক্তিভরে চরণে তোমার, 


হোক্‌ ছুরাচারী, হোক্‌ সে অজ্ঞান, 
হোক্‌ কম্ম হীন, তবু পায় সে 


২৫৫ 


নাম্সেন্স বল [পম অঙ্ক 


মহাদেব। 


তব শ্রীচরণ অনায়াসে । 

তাই উপাড়িয়া বিন্বতরু 

রণস্থলে করিনু অর্পন--- 

করিনু অর্পন প্রাণ 

বিশ্বদল সহ তব শ্রীচরণে । 

হে কাল প্রসন্ন হও, 

দাও বিশ্বগ্রাসী শক্তি 

বিনাশিতে হুধ্যোধন অরি। 

“নমঃ শিবায় শাস্তায় কারণত্রয় হেতবে 
নিবেদয়ামি চাঁত্মানং ত্বংগতি পরমেশ্বর |” 


(বিষশাখ। অর্পন ) 
(সৌম্যমৃত্তি ধারণ করিয়া ) কেরে তুই 
করিলি হৃদয় ভেদ 
বাণে কিন্বা প্রাণে । 
অহঙ্কার বিষমাখা বাণ পরিহরি 
প্রাণ সহ কেরে তুই দিলি 
প্রিয় বিষ্ব উপহার । 


( অগ্রসর হইয়া! ) আশুতোষ প্রণমি চরণে তব 
ভ্রোণ পুত্র আমি। 
অস্তর্ধ্যামী তুমি সকলই বিদিত 


_ কেবা আমি কেন আসিয়াছি। 


কিবা তুমি নাহি জান ? 
ছাড় দেব ছল, 
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চতুর্থ দৃষ্] 


অশ্বখাম! 


কবল হন 


হইয়া প্রসন্ন ছাড় দ্বার, 
দাও হে অভয়, 
পারি যেন করিবারে 

প্রতিজ্ঞা পৃরণ। 

কুপ্রসন্ন আমি আত্ম সমর্পনে তোর 
ভক্তি বিশ্বদলে। 

বিশ্বনাথ ! 

বিশ্বের নিবস্তা তুমি, 

অ'জি কেন সামান্য প্রহরী বেশে 
পাগ্ডব শিবিরে ? 
প্রিয়াপ্রিয় ভেদ শাহি তব, 
তুল্য ভাবে শক্র মিত্রে 

প্রভাব তোমার জানি চিরদিন । 
কিন্তু আজ এবি ব্যবহার ! 
রক্ষিতে পাগুব চমু 
প্রহরীর বেশে শূল হস্তে 

রয়েছ দ্রাড়ায়ে তৃমি নিজে 
দ্বারদেশে । 

সত্যবটে 

প্রিয়াপ্রিয় ভেদ.কিছু 
নাহি মম কাছে। 

কিন্ত জানিও নিশ্চিত 

যেই জন প্রাণ দিয়া পূজে মোরে, 
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জামে জল [ পঞ্চম অঙ্ক 


তাহার উপর 
দয়ারূপে হয় প্রকাটিত 

অমোধথ প্রভাব মোর। 

যার! হেরে শুধু কাল আমি, 
বিশ্বের প্রলয় কার্যে নিয়ত নিরত, 
তাহাদের কাছে সত্যই করাল 
কালরূপে হই প্রকটিত। 

যেই জন যেই ভাবে ভাবিবে আমায় 
তার কাছে সেই ভাবে হইব উদয়, 
নাহি কেহ ছেস্ কিনব! প্রিয় মোর । 
শুন রহস্য ইহার । 

শ্রীকৃষ্ণের সত্যজ্ঞানে, 

সহজ সরল প্রাণের 

সত্য আরাধনে বড়ই প্রসন্ন আমি । 
তাই তার অন্থরোধে রণশ্রাস্ত 
পাণ্ডব সেনায় রক্ষিতেছি হইয়া! প্রহরী । 
গভীর সুযুপ্তিম্গ্র পাগুব বাহিনী । 
লভি কৃতার্থতা ভীষণ সমরে, 

ক্লাস্ত পাগুব সাধক : 

, আত্ম তৃপ্তি মোহে 

এবে রয়েছে নিত্রিত 

ইচ্ছাশক্তি ভ্রৌপদীর সহ। 

আমি আজ প্রহরী তাদের । 


২৫৮ 


চতুর্থ দৃষ্ত ] 
অশ্বখামা । 


নামে জন 
আশ্ততোষ--ভোলানাথ ! 
হইলে প্রসন্ন যদি পুত্রের উপর 
ছাড় দ্বার দাও হে অভয় 
পূরাও পুত্রের সাধ । 
(ক্ষণপরে উত্তর না পাইয়া ) আশুতোষ দিলে না৷ উত্তর 
দিলে না অভয় | 
কাতরে তনয় ঘাচে করুণ তোমার । 
আশুতোষ নাম তব 
কেন গিরিশের প্রায় 
আছ স্থির অচল গম্ভীর | 
হায় বুঝিলাম অধম সন্তভানে 
দয়। হবে না তোমার | 
লও এবে তনয়ের প্রাণ । 
আর কেন? 
যদি আশা না! পূরাবে 
দয়া না করিবে 
তবে এই কলঙ্কিত ঘ্বণিত জীবন ভার 
কেন বৃথ! রাখিব সংসারে । 
এই লও তনয়ের প্রাণ। 


(নিজ বক্ষে অসির আঘাত করিতে উদ্যোগ ও শিব কর্তৃক ধারণ ) 


মহাদেব । 


ক্ষাস্ত হও বৎ্স। 
দি ছাড়ি দ্বার, 
এই লও অসি 


২৫৯ 


কাশ্নম্ল তল [ পঞ্চম অস্ক 


অশ্খাম! । 


ইহার প্রভাবে আজিকার 

এ ঘোর সৌস্তিক রণে হইবে বিজয়ী তুমি। 
সঙ্গে তব সহায়ত! তরে 

দিন্থ আজি প্রথম নিকরে। 

কর পূর্ণ কালের প্রভাব । 

যাই আমি যথা আছে 

চৈতন্য বূপিনী উমা পর্বত নন্দিনী । (প্রস্থান ) 
সার্থক ধরিলে নাম 

গুরু আশুতোষ । 

সহশ্র প্রণাম তব যুগল চরণে; 

পূর্ণ অভিলাষ- মহাক্র,র শক্তি 

আসি জাগিল হৃদয়ে । 

কাল আশীর্বাদে সাধিব 

এ কাল ক্রীড়া বিনা বিশ্বে । 

হোক ঘোষিত ভূবনে, 

লইলে শরণ তাঁর 

দেন সিদ্ধি তিনি 

কু-স্থ কভু না করি বিচার। (প্রস্থান ) 


৬৩ 


পঞ্চম দৃষ্ত নাম্সেন্স বল 


পপ ভুস্খ্য। 
ঘৈপায়ন হদের তীর-_রাত্রির শেষভাগ 
ভগ্ন উন হূর্য্যোধন অর্ধশায়িত। 
ছূর্যযোধন। বড়তৃষা! ্‌ 

কে আছ গে! দাও বিন্দুবারি-_ 

অসন্থ যন্ত্রনা! 

আ'” প্রাণ ষায়”_বারি দাও-_বাঁরি দাও । 
্রক্ষাগড কি শৃহ্য? | 
কেহ নাহি শুনি. ।ক আর্তের বিলাপ? 
( উচ্চৈস্বরে ) কে আছ জল দাও । 

( উচ্চহাস্তে) কে আছে-_কে থাকিবে আর ? 
করিয়াছি অগ্নিদ্দাহে 

বিদগ্ধ জনমগ্ডলী, 

রাখিয়াছি অবশিষ্ট 

কুরুকুলে নারীবৃন্দ শুধু জলিবারে 
বৈধব্যের অগ্নিদাহে । 

করিয়াছি ভূমণ্ডল 

অগ্নির দাহনে জালাময় | 

কেমনে থাকিবে হেথা 

করুণার সিদ্ধ নীর 

দিতে বারি অস্তিম শয্যায় দুর্যযোধনে ? 


২৬৯ 


মাসল তল [ পঞ্চম অঙ্ক 


(পুনঃ উচ্চহা্‌ ) হাঃ হাঃ-_একা আমি-_একা আমি 
শত্রু মিত্র হীন । 

শূন্য এশ্বধ্য সম্পদ-_ 
রাখিয়াছি শুধু লঃয়ে বক্ষে 

কতিপয় শ্বাস, 

করিবারে অভ্যর্থন! 

মরণের দ্বুতচয়ে । 

একা আমি- একা আমি । 

তাই কি--সত্য কি হয়েছি একা! ? 
হৃদয় আমার করিয়া বমন 

উত্তপ্ত রুধির শত 

বক্ষঃ হ'তে করেছে কি 
বিলুপ্ত এ জগতের ছবি? 

সাম্রাজ্য গৌরব, 

বিজয় আকাঙ্খা, 

য্শঃ, দর্প, অরি মিত্র জ্ঞান, 

সুখ দুঃখ মোহ ঈর্ষা ছেষ, 

সব হয়েছে কি বহিভূতি, 

বিধৌত নিশ্দল রাখি 

অন্তরের স্থালী ?* 
(উচ্চৈঃন্বরে ) কিছু যায় নাই--সব আছে, 
পারি নাই হইতে একাকী । 

তাই একা হ'লে আসে সে একক সখা 


২৬২ 


পঞ্চম দৃশ্য ] 


স্লাক্সেল্স এজ 


অদ্বিতীয় জগতের হৃদয় বল্লভ। 

তাই আসে নাই এখনও সে দিতে বারি 
কাতর এ দুধ্যোধনে । (রক্ত বমন ) 
যাও তঞ্ঠ রক্তশ্লোত-_ 

ধুয়ে নিয়ে যাও হৃদয় হইতে 

জগতের স্তি ৷ 

একা কর--একা কর ক্ষণেকের তরে ১ 
যাও-__যাঁও হয়ে যাও বহির্গত 

অস্থি, মজ্জা, মাংস, মেদ রস, 

আমু মন-_দূরে যাও দুরে যাওঃ 

হণ ছিয ভিন্ন-_- 

যাই আকাশের গায়ে মিলাইয়া 
বিস্বৃতির স্থচীভেছয অন্ধকারে । 

একা কর--আঃ একা কর মোরে। 
আসিবে কি একেশ্বর 

সত্য সনাতন নির্মল পুরুষ-_. 

শুধু চকিতের মত 

বারেক আসিবে কি গে! ! 

নহে বারি দিতেস্ 

নহে দিতে বুলাইয়! জি্ধ কর তব 
পেষিত এ ক্র,র বক্ষে-_ 

নহে ভাবিয়া শরণাগত 

আতুর এ পাপ ছুর্যোধনে । 


৬৩ 


ম্াাস্সের হল [ পঞ্চম অস্ক 


শুধু এস-_শুধু ভীম বন্র সত্য স্বরে 
ক'রে যাও নির্ধোধিত 

ক্ষীণ শক্তি শ্রবণ কুহরে মোর-. 
তোমারি মহতী ইচ্ছা হয়েছে পুরিত। 
আর শুনে যাঁও শুধু মৃত্যু বিজড়িত ন্বরে 
কহি সমক্ষে তোমার-_ 

“ জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি 
জানাম্য ধশ্মং ন চ মে নিবৃত্তি। 

ত্বয়া হষীকেশ হাদি স্থিতেন 

যথা নিষুক্তোহক্মি তথা করোমি ।” 


(অসি হস্তে রক্তাক্ত বস্্াবৃত পঞ্চমুণ্ডসহ অশ্বখামার প্রবেশ ) 


অশ্বখামা। 
ছুধ্যোধন । 
অশ্বখামা | 


যথ! নিযুক্তোহশ্মি তথা করোমি। 
ও কি, প্রতিধ্বনি? 

প্রতিধ্বনি মহারাজ । 

শবপাশে যথা প্রতিধ্বনি 
তেমতি তোমার পাশে 

সমাগত সখা তব, 

দাস তব, গুরুপুন্র তব, 

অশ্বখাম! আমি। 
প্রতিধ্বনি--প্রতিধ্বনি 

যথা আনে শব্ধ ফিরাইয়া, 

করিয়া গভীরতম ব্যাপ্ত দিক ভেদি, 
আনিয়াছি আজ্ঞা তব 


৬৪ 


পঞ্চম দৃশ্য ] 


স্লাব্সেস অতল 


তেমতি হে কুরুরাজ 

শত্রু বক্ষঃ ভেদ্দি সত্যে করি পরিণত । 
প্রতিধ্বনি--আমি তব স্পষ্ট প্রতিধ্বনি । 
দিকৃচয় হইয়াছে. প্রকম্পিত, 

হইয়াছে উদ্বেলিত 

ছিন্ন ভিন্ন গগনের হৃদি, 

্খলিত হয়েছে গগনের বক্ষঃ হ*তে 
অসংখ্য নক্ষত্র পুগ, 

শ্বাসে বহিয়াছে প্রভঞ্জন, 

দন্তের পেষণে হইয়াছে শত বজ্রাঘাত, 
অসি বিঘূর্ণনে ঘটিয়াছে অসংখ্য চপলা৷ নৃত্য, 
রক্তধারে পাগুবের হয়েছে মুষল বৃষ্টি । 
কাল সাধনায় মম 

কাল উদঘাপনে 

ধরেছি কালমৃক্তি 

সাক্ষাৎ কৃতাস্ত কাল আসি তাই 
দিয়াছিল ঢালি কাঁলশক্তি । 

সেই কালশক্তি 

এখনও বহিছে হৃদয়ে । । 
আনিয়াছি উপহার 

শির পাগ্ডবের 

দিতে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি রাজা । 

লহ শির পঞ্চ পাগুবের ॥ 


২৬৫ 


নাস্তা শতল [ পঞ্চম অঙ্ক 


ছুধ্যোধন। 
অশ্বখামা । 


হুধ্যোধন। 
অশ্বখামা | 


কে ওকেতুমি? 
শুভক্ষণে হ'লে কি বধির ? 
আমি অশ্বখামা 

পাগুবের কাল । 

আনিয়াছি পাগ্ডবের পঞ্চশির, 
লহ্‌ সখা তার শেষ উপহার । 
এখনও ঝরিছে রক্ত পেশী আকুঞ্চনে, 
এখনও রয়েছে অবিকত। 
(উচ্চহান্তে ) হাঃ হাঃ পারে দংশিতে তোমারে 
পাইলে স্থযোগ। 
সাবধানে লহ একে একে । 
অন্ধকারে এখনও জলিছে চক্ষু 
ক্রোধ দীন্তি মাখা। 

( ঈষৎ উঠিয়া ) কে তুমি? 
আহা ভাগ্যদোষে মোর 
হয়েছ বধির। 

কীন্তি মম রবে কি অপুরষ্কৃত ? 
ভাষার আকারে হবে নাকি 
উচ্চারিত দুটো কথা প্রসংশার ? 
আমি অশ্বথামা_ 

শুন ভাল ক'রে, 

দ্রোণ পুত্র পাগুব ঘাতক । 
আজ্ঞা তব অক্ষরে অক্ষরে 


৬৬ 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 


ছুয্যোধন। 
অশ্বখামা। 


ছুয্যোধন। 


অশ্বখামা। 


ছুব্যোধন। 


করেছি পালন-_- 

ধরণী পাণুব শুন্য । 

( অর্ধ দণ্ডায়মান হইয়া ) কে তুমি ?' 
( উচ্চৈঃস্বরে ) অশ্বখামা 

সহ পঞ্চ পাগুবের শির । 
পেলে কি শুনিতে? 

( যথা শক্তি দ্দাড়াইয়া ) একবার 
পার কি ধরিতে বক্ষে 

ভগ্ন পদ ছুর্য্যোধনে 

দ্রিতে কণ্ঠে বারি বিন্দৃ। 

তবে পেরেছ বুঝিতে । 

ধন্থা হন, 

সখা ভাবে চাহ দিতে আলিঙ্গন । 
এস বক্ষে কুরুকুল চুড়ামণি, 
দিই কে তব 
পাগও্বের তপ্ত রক্ত ধারা, 

করি পান লভ পঞ্চ প্রাণ ফিরাইয়া। (বক্ষে ধারণ ) 
নাহি জানি কেবা তুমি 

মিত্র কিম্বা অরি। 

যেই হও বক্ষে তব 

লভিয়া আশ্রয় 

হইয়াছি কথঞ্চিত প্রশমিত 
দীর্ঘজীবী হউক পাগুব। 


৬৭ 


অাশ্লেন্ন তল [ পঞ্চম অন্ক 


অশ্বখামা। 


ছুষ্যোধন। 


অশ্বখাম। 


( ছুধ্যোধনের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া সচকিতে ) 
মরণের মোহে 

পারঞমাই চিনিতে এখনও । 
আমি শক্র নহি তব 

আসি নাই করিতে ছলনা, 

সত্য আমি প্রিয় সখা অশ্বখামা । 
এস বস মম অঙ্ক পরে, 

দিই একে একে পাগুবের শির । (ক্রোড়ে ধারণ ) 
ওহে অশ্বখামা ! 

হয়েছিল বিস্মরণ ক্ষমা কর। 
পার দিতে বারি বিন্দু-- 

বিন্দু মাত্র বেশী নহে 

পার দিতে সখা? 
(স্বগতঃ ) ছুরদৃষ্ট ! 

( প্রকাশ্যে ছুধ্যোধনের প্রতি ) 
ভাল এখনি আনিব বারি। 
এখনও মেটেনি তৃষা? 
সহদেব, নকুল, অঞ্জুন, 
বৃকোদর, যুধিষ্টির, 
নাহি আর ইহধামে-_ 

এখনও মেটেনি তৃষা ? 
হস্তিনার সিংহাসন নিণ্টক; 
আছে শূন্য 


*২৬৮ 


পঞ্চম দৃশ্বা] 


দুষ্যোধন। 
অশ্বখামা । 


ননাক্সেল জন 


লইতে তোমারে বক্ষে শুধু-- 

এখনও মেটেনি তৃষা ? 

রয়েছ জীবিত, 

চেতন! তোমার হয়নি তো৷ বিনিত্রিত। 
যগ্যপি অশক্ত ভুমি 

চল বক্ষে করে ল"য়ে যাই 

ক্ষণেকের তরে বসাইতে শুন্য সিংহাসনে, 
শুনাইতে চারণের গীতি । 

ধরণী পাগুব শৃন্য-_ 

এখন 9 মেটেনি তৃষা ? 

পার দিতে বারি ? 

আঃ দুরদৃষ্ট ! 

ভাল ভাল 

আনি বারি আগে । 


( ছুর্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্বক জল আনয়ন, প্রদান ও পুনরায় 


ছুর্যোধন। 


অশ্বখামা। 


ছু্যোধনকে ধারণ ) 
হইলে কি পরিতৃপ্ত ? 
উষ্ণ বারি বড় সখা 
রুধির আম্বাদ | 
নাহি জিপ্ধ বারি? 
পাগ্ডব নিধন বার্তা 
স্ষিপ্ধতম বারি তবপক্ষে হৃধ্যোধন, 
কর পান শ্রবণ কুহরে । 


২৬৯ 


নবান্ন জল [ পঞ্চম অঙ্ক 


কুয্যোধন। 


অশ্বখামা। 


হউক পাগুব দীর্ঘজীবী । 

পাব বারি মরণাস্তে 
শাস্ত আমি সখা । 

দীর্ঘজীবী হও 

দিয়াছি অশেষ ক্লেশ ক্ষমা কর। 
যাও চলে আপন আগারে 

একা রাখি আমারে এ অন্ধকারে । 
( সচকিতে ) মরণ প্রস্থানে 
হইয়াছ অগ্রসর বলি 

ভুলেছ কি মন্মের দাহন ? 

শত সহোদর হইল নিহত 
যাহাদের অত্যাচারে, 
সাম্রাজ্য বিশাল শ্মশান করিল যারা, 
কুরুরক্তে যারা করেছে তর্পন, 
নিধন সংবাদ সেই পাগুবের 
পারেনি ফোটাতে সুক্ষীণ আনন্দ রেখা 
হৃদয়ে তোমার ? 

কৃষ্ণ সুরক্ষিত মহাবীর পঞ্চভ্রাতা 
একা-_এক আমি করেছি সংহার, 
এ সংবাদ পারেনা! ফিরাতে 

একটা শাস্তির শ্বাস? 

ক্রুর ! 

শুধু বল- মিথ্যা করে বল 


৭৩ 


পঞ্চ দৃস্ত ] 


ছুধ্যোধন। 


্পষ্সেন্ল বল 
হইয়াছ আনন্দিত তুমি। 
বল--বল একবার--.. 
ধন্য বীর অশ্বখাম! অতুল ভুবনে 
মেরেছে পাগ্ডবে একা 
কৃষ্ণ সথরক্ষিত। 
করুন পাগ্ডবে কৃষ্ণ অজেয় অমর । 
দেখ অশ্বখামা, 
সমরের কোলাহ্‌লে হয়ে নিমজ্জিত 
হুয়েছিন্ছু বিশ্মরণ, 
আত্মীয়তা বলে আছে এক অমরবেদন 
দিতে শান্তি বারি মর্শদগ্ধ জীবে। 
দেখ পড়ে মনে বাল্যকাল--- 
দিবাভাগে বুকোদর সহ 
করিয়া কলহ 
ক্রোধ ভরে ফিরিতাম নিজ নিজ মাতৃ পাশে। 
ঘুমঘোরে হেরিতাম ভীমে 
যেন ডাকিছে আমায়। 
ক্রুত ত্যজি মাতৃক্রোড় সম্ভর্পনে 
উধার আলোক ঈষৎ প্রকাশ হ'লে 
যাইতাম গৃহপার্থে তার, 
ডাকি চুপে চুপে জাগাতাম। 
ছুইজনে আসিয়! বাহিরে 
আধার মিশ্রিত ক্ষীণ আলোকের মাঝে 


৭১ 


আন্সেন্ল ওজন 1 পঞ্চম অঙ্ক 


চাহি পরস্পর মুখপানে 
. থাকিতাম দাঁড়াইয়া । 
কভূ সে কু এ অভাগা 
পূর্বব নিজ অত্যাচার ম্মরি 
আর করিব না বলি যাচিতাম ক্ষমা ।. 
কোথা হ'তে পৃত আত্মীয়তা 
বারির আকারে ঝরিত নয়নে । 
হায় সেই দিন! 
এক শত পঞ্চ ভ্রাতা মোরা 
গর্ধেব কহিতাম। 
ভায়ে ভায়ে কলহ করিয়! 
যাইতাম যুধিষ্টির পাশে 
পাইতে মীমাংসা |. 
ওহে! সেই দিন ! | 
বয়সের সনে কুট বিষয় বিপাকে 
দিয়াছিল মোহ আবরণ 
ঢাকিয। সেই আত্ম বিনিময় । 
ইচ্ছা হয় পেলে ফিরাইয়ে 
সেই পবিজ্র শৈশব 
. পেতে পুনঃ পাগ্ুবে সোদর সম। 
ঘোর রক্ত প্লাবনের পর 
আজ মরণের পূর্ববক্ষণে 
খু'জিয়! পেয়েছি পুনঃ 


৭২ 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 


বাসে তল 
সে পবিত্র আত্মার বন্ধন । 
এবে মরণের ক্লান্তি লয়ে 
শত ভ্রাতা মোরা 
অগণিত আত্মীয় স্বজন সহ, : 
হয়ে রুধিরাক্ত কাতর তৃষ্ঠায়, 
ষেতেছি চলিয়া জীবনের পরপারে । 
নির্মল কৌরব বংশ রুধির সন্বন্ধে। 
রহিল পাণুব শুধু। 
অসহায় অনাশ্রয় 
সে ঘোর আধারে, 
ভরপ! হৃদয়ে পাগুব ভ্রাতার! দিবে বারি 
তৃপ্তি মাঁখা করিয়া তর্পন। 
কিন্বা যদি যাই স্বর্গধামে, 
বীরোচিত মৃত্যু লভেছি সমর-ক্ষেত্রে বলি, 
হেরিব সে দুরদেশ হ'তে, 
বাণ সঞ্চালনে যারা করেছিল বক্ষ ভেদ, 
পুনঃ তার। পেয়েছে ফিরায়ে 
সেই পুণ্য আত্মীয় বন্ধন। 
আত্মীয় ভাবিয়া পুনঃ 
সেই ভ্রাতৃবৃন্দ মোর 
জীবনের অংশীদার, 


 ঢাঁলিয়! স্েহাশ্র করিবে তর্পনে তৃগ্। 
.দীর্ঘজীবি হউক পাগব। 


২৭৩ 


মাত্েন্স বল [ পঞ্চম অঙ্ক 


] 
অশ্বখামা। 


ছুষ্যোধন। 


সখ! হেরি এ মোহন দৃশ্ত 

বড় সাধ প্রাণে। 

(বিদ্রপ ন্বরে ) পেতে পার বারি 
পাগুবের পুত্র হ'তে । 

কিন্তু রাজ! ছুর্তাগ্য তোমার 
নিহত পাগডব। 

ঢাল যত পার শোকাশ্র 
পাগুবের তরে। 

অসম্ভব পাগ্ডব নিধন সখ৷ 

করন! বিজ্ঞপ । 

শ্রীকৃষ্ণ সারথী 
অজেয় পাণ্ব ত্রিভুবনে। 

যাও গৃহে যাও, 
দিও মোর শেষ বার্তা যুধিষ্টিরে 
পার যদি। 

ধার ইচ্ছাবশে বিজয়ী এ রণাঙ্গনে, 
তারই ইচ্ছাবশে চলিয়াছি ছাঁড়ি এই মরলোক। 
তুল্য দৌহে, গর্বব কি আক্ষেপ 
করিবার কিছু নাহি কারও । 
দিও স্মরণ করায়ে 
আমাদের পুণ্য আত্মীয়তা । 

যাও গৃহে যাও, 

সুখী হও ক্ষমা! কর। 


৭৪ 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 
অশ্বখামা। 


মানেন তন 
হা প্রগলভ হা বধির ! 
অসম্ভব হয়েছে সম্ভব-_ 
পাগুব নিহত । 
লহ পবীক্ষিয়া 
একে একে পাগডবের পঞ্চশির । 
খিক-__বিকৃ ক্মে মোর, 
ধিক বীরত্বে আমার, 
ধিক মম কৃতকার্্যতায়, 
গৌরবের তিল মাত্র 
নাহি যার অপেক্ষা । 
কিন্বা কিবা আলে যায়, 
ক্ষীণ কঠে তব মরণের জুরে 
নাহি হয় যদি উচ্চারিত 
বীরত্বের পুণ্য স্ততি, 
রবে -জাগিয়৷ ভুবন, 


, দেবতা দানব ষক্ষ 


রক্ষ গন্ধার্বব কিন্নর 

পশুপক্ষী বুক্ষলতা 

গাহিবে এ যশোগীতি, 

যতদিন রহিবে এ ধূরণী বক্ষে 

মানবের ইতিহাস-। ( দুর্যযোধনকে ছাড়িয়া দিয়া ) 
যাও হও নিদ্রাগত 

মরণের শাস্তি ক্রোড়ে। 


৭৫ 


নাব্সেল্লস তল [ পঞ্চম অঙ্ক 


ছু্যোধন । 


অশ্বখাম!। 


ছুর্যোধন। 
অশ্বখামা। 


ছুধ্যোধন। 


অশ্খান্র]। 


হউক সদ্‌্গতি তব 

করি আশীর্বাদ । 

শুধু জেনে যাও-_ 

শুধু শুনে যাও-_ 

চাহ যদি যাও পরীক্ষিয়া 

আপন নয়নে নিহত পাগুব। 

আঃ: ভাঙ্গিও না নীরবতা 

শেষ অনুরোধ, 

রচিয়া মোহন গাথ। 

ক্রর অসম্ভব কল্পনা লইয়া! । 

তবে লহ-_-এই লহ শির কনিষ্টের 

সহদেব বলি যাহারে জানিতে তুমি । (শির অর্পণ ) 
(গ্রহণ পূর্বক ) ওহো স্থকোমল শিশু শির । 
( দ্বিতীয় মুণ্ড লইয়া! ) ভাল লহ মন্তক কঠিনতর 
ভাসায়েছি অকুলে নকুলে । 

(ঈষৎ সচকিতে ) ওহে! ! 

কোথা হ'তে ঘোর নিশাকালে 

আনিলে হে বালকের ছিন্নমুণ্ড। আঃ-_ 
হা! ই বালক--- 

ছুরস্ত বালক । 

কুরুরক্ত গ্রাসি মহারথী 
ফাস্ধনীর শির লহ এইবার । 


পদে দল--পর্দে দল 


৭৬ 


পঞ্চম দৃশ্া ] 


দুয্যোধন। 


অশ্বখামা। 


শাকের এজন 


দন্তে কর নিম্পেষিত-_ 

লহ প্রতিশোধ রাজা । 

(গ্রহণ পূর্বক ) কি দিলে-_ 
সচেতন আমি- সজীব এখনও 
কণ্রনা বিজ্প | 

তবু অবিশ্বাস? 

গভীর নিশায় 

সংগ্রামে কন্লিয়। তুষ্ট কালে, 
একা আমি করোছি নিহত সবে 
পাগুব শিবিরে । 

পঞ্চ পাগুবের দেহ হ'তে 

নি করে করিয়া খণ্ডত 
আনিয়াছি এই পঞ্চশির | 
বীরেন্দ্র রাজন্‌ 

বজ্করে তব আসিয়াছে 

বীর যোগ্য বল পুনরায় । 
ভাল এইবার পারিবে বুঝিতে ২ 
শত গদাঘাত তব 

করেছিল উপেক্ষিত 

মন্তক যাহার, 

নিহত সে ভীম | 

এই লহ শির তার 

বস্তু স্ৃকঠিন। 


৭৭ 


সাল বল | [ পঞ্চম অঙ্ক 


ছুর্যযোধন। 


অশ্বখামা। 
ছুর্য্যোধনএ 


(কাপিতে কীপিতে লইয়া! ) 
দেখি--দেখি- আঃ দেখি-- 

দাও অন্য শির। (মুণ্ড করম্পর্শে চূর্ণ হইল ) 
শিশু, শিশুর শির । 

(যথা সাধ্য উঠিয়া ) কি করেছ কাহারে করেছ হত্যা ? 
দেখি__-দেখি-- 

দেখ--দেখ-_অন্ধকার মাঝে জাল চক্ষু 

হে বিধাতা ! 

দাও বারেকের তরে চপলা জালিয়া-_- 
দাও ক্ষীণ আলোক রেখ! 

বারেকের তরে। 

দাও গো দাও বিশ্বের পতি 

ক্ষীণ আলো ক্ষীণ দীপ্তি-- 

শুধু মুহূর্তের তরে জ্বালিতে নয়ন । 

দাও গো দেখি গো--কার শির-_ 
সথা-_সখা অশবখামা-_- 

হে ব্রাহ্মণ ! 

( সচকিতে ধীরম্বরে ) না না_ভুল নহে। 
(মুণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে ) 

একটু একটু আলো! 

কার- ভীম ! 

একটু আলো-_একটু আলো-_ 

জগন্নাথ, ঘেন পরিচিত, 


৭৮ 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 


অশ্বথাম। | 


ছুর্যোধন। 


মাকে তন 


যেন ধেন--আলো দাও প্রতুঃ 
দাও মুহুর্তের তরে 

ফিরাইয়ে নয়নের জ্যোতি | 
যেন যেন--অশ্বরথামা ! 

কেন সখা হতেছ উন্মাদ্বসম, 

কি ভাঁবিছ, কেন কেন ? 

(শির ঘূরাইতে ঘুরাইতে দৃষ্টি সঞ্চালন ) 
অশ্বখাম ! 

একট্‌--একটু আলো'__ 

দেখ অশ্বহ্ধাম। - 

পরিচিত না না হা হা 
'অশ্বখাযাঅশ্বখামা 

যেন যেন যেন-- 

স্তস্াপুষ্ট কাল সর্প ! 

কাল সর্প কাহারে দংশেছ 

কি করেছ-_কি করেছ অকৃতজ্ঞ, 
কি করেছ মিত্রর্ূপী অরি? 
নিভাও--নিভাও বিধাতা, 

চাই না আলোক আর। 

নিভাও চেতনা--অন্ধ কর আখি, 
দাও -দাও বিস্বৃতি ঢালিয়া ; 

চন্দ্র বংশ হয়েছে বিলুপ্ত । 

এষে পাঞ্চালির পঞ্চপুত্র শির । ( মুণ্ড দুরে নিক্ষেপ ) 


২৭৪৯ 


স্নানে বল ও [ পঞ্চম অঙ্ক 


অশ্বখামা। 
ছুষ্যোধন। 


স্বপ্ন না সত্য ! 

(মুণ্ড উঠাইয়! লইয়া ১ সত্য--সত্য । 

ওরে কাল সর্প নির্শল কৌরবকুল। 
€মুণ্ড ফেলিয়া বক্ষে করাঘাত ) 

চিরদিন অন্নদানে 

পালিলাম মিত্র ভাবি, 

উপযুক্ত প্রতিশোধ তার ! 

কৌরব পাগুব নির্মল নির্বংশ | 

( মুণ্ড উঠাইয়া বক্ষে ধরিয়া ) 

প্রিয় বংশধর, প্রিয় আত্মার 

পরম আত্ম! প্রাণ 

ননীর পুতলী বৃন্দ, 

সোহাগের কোমল প্রতিমা, 

চন্দ্রবংশ শেষ চূড়া ! 

তশ্করে করিল হত্যা! । 

আরে নহ তরে অরি পুত্র, 

নহ তরে পর অন্য, 

আত্মজ- আত্মার স্ফুলিঙ্গ কণা, 

আয় বক্ষে আয়-- 

দেরে একটা চুম্বন ! 

একটা- শুধু একটা চুম্বন দে-_ 

কুলঘাতী দুধ্যোধনে ৷ (চুম্বন ) 


*৮৩ 


পরম দৃশ্ত ] 


মাসে তন 


কুলধবজ, কে দেবেরে বারি 
তৃষাতুর কৌরবে পাগুবে ? 
পুত্র-_পুত্র -পাঞ্চালীর অঞ্চলের নিধি ! 
অভিমানে শক্র ভাবি রয়েছ নীরব, 
কহিবে না কথা? 

জীবন সর্বস্ব কৌরবের ! 

আর করিব না, 

শেষ হয়েছে সমর, 

ফুরায়েছে রক্তক্রীড়া, 

যেতেছে চলিয়। তাত 

ছুষ্যোখন, নিষ্ষণ্টক রাখি 
সিংহাসন তোমাদের তরে । 
দাও--দাঁও একটা চুম্বন 

কর নারে অভিমান । 

আর আর এ শোন-_ 

এঁ করে হাহাকার 

অগণিত আত্মীয় স্বজন 
ধাড়াইয়ে বারি হীন প্রেতভূমে ; 
এঁ উচ্চরোলে ভেদিয়া গগন 
ব্যাথিত করেছে -কর্ণ । 

এ দুঃশাসন বারি বারি করি 
করিতেছে মর্ম্স্তদ আর্তনাদ ; 
এ পিতৃলোঁক হয়েছে অস্থির | 
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নাহল স্ব [ পঞ্চম অঙ্ক 


অশ্বখামা | 


ছুধ্যোধন । 


এঁ পুণ/লোক হ'তে 

তীব্র শাপানল 

আসিছে নামিয়। দহিতে আমায়; 
বল- বল জীবিত তোমরা । 
কালসর্প- _কালসর্প 

এ কিরে দংশন ! 

( ছুর্যোধনকে বক্ষে ধরিতে উদ্যত ) 
শান্ত হও সখা । 

( প্রত্যাখ্যান করিয়! ) দূরে যাঁও__দূরে যাঁও 
পিতৃলোক বারি অপহারী-_ 

দূরে যাও। 

বিশ্বনাথ অনাথ শরণ 

পতিতের পরি্রাতা| ! 

এস মিজ্ররূপে মহাপ্রাণ । 

হয়েছে নির্মল, 

আর কেন জীবনের রেখা, 

ইচ্ছা তব-_ইচ্ছা' তব পূর্ণ হোক্‌। 
হ'তে পারে করিয়াছি মহাপাপ, 
হ'তে পারে ম্ম পাপে 

পিতৃলোক মম হইয়াছে কলঙ্কিত ; 
ক্রুর, লোভী, সম্পদ-মোহান্ধ, 
বর্ধ্বর, অধর্ধদ পূর্ণ দুর্য্যোধন, 
করিয়াছে লিগ্চ পাপের কালিমা 


১, 


পঞ্চম দৃশ্ত ] 


অশ্বথথামা 


সাহ্দেন্প তন 
পুণ্য চন্দ্রবংশ পরে । 
কিন্ত সে ত জানে-_ 
সে ত ভোলে নাই মুহূর্তের তরে। 
হোক্‌ যতই কলঙ্কী, 
দাস সম পালিয়াছে 
সুধু আজ্ঞ! তব হৃষিকেশ। 
জগতের প্রাণ ! 
তবু এত জালা--এত দণ্ড-- 
অসম যন্ত্রণা, পুত্র- পুত্র 
নিশ্ল করিস পুণ্য চন্দ্রবংশ | 
নিজ করে নিভাইন্থ 
আপনার জীবন প্রদীপ । 
পুর পুত্রাজগনাথ জগন্নাথ! (মুত্যু ) 
(ক্ষণেক চুপ করিয়া ) 
শেব-__যাক্‌--তবে ভুল । 
পাণ্ডব জীবিত-_যাক। (অস্ত্রাদি নিক্ষেপ) 
বিধাতা জগন্নাথ । 
হাঁ হা আছে বটে। 
নরকের সিন্ধু ছুর্য্যোধন, 
তবু বক্ষ হতে তার ফুটেছে ও কথা । 
জগন্নাথ-_-আছে বটে 
ই! হা--বিপ্রপুত্র আমি, 
পুণ্য ব্রাহ্মণের বংশধর-_ 
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মেনর স্ব [ পঞ্চম অঙ্ক 


আছে বটে-_জগনাথ ! 
চন্দ্রবংশ-_ঠিক মিথ্য। বলে নাই, 
নিশ্গুল করেছি--ঠিক তুল, 

সত্য নির্মূল করেছি । 

ব্রাহ্মণ ত্রাঙ্ধণ শোণিত 

প্রবাহিত ধমনীতে । 

ভুল বটে--না না--পাপ। 

সত্য পাপ-_-সত্য বটে 

বংশ লোপ-_-জগন্নাথ, 

বিচারক সাক্ষী ? 

মহাপাপ-_বুঝি মহাপাপ ! 
আমারও ত আছে, 

পিতা পিতৃলোক সনে 

আমারও ত সম্বন্ধ শৃঙ্খল রয়েছে অট্রট । 
পুণ্য ব্রাঙ্ধণের আমিও ত বংশধর । 
সেখ! হবে নাকি শাপ বরিষণ ? 
সেখা ববে নাকি অশ্রঙ্গল, 

সেথা উঠিবে না দীর্ঘশ্বাস, 

হেরি ঘ্বণ্য বংশধরে 

চন্দ্রবংশ নাশী ? 

জগন্নাথ জগন্নাথ _কি দেখালে-- 
কি করিলে-__কি করিছছ আমি ! 
পাপ--পত্য পাপ। 


২৮৪ 


পঞ্চম দৃষ্তয ] 


ম্াাঞ্সেল তল 


কি দোষ আমার ? 

রাত বিরোধের দুরস্ত আহব 
জালিয়া ভারত বক্ষে 

করিল শ্মশান ব্রাহ্মণের পুণ্যদেশ | 
আমার কি দোষ? 

যে যেখানে ছিল 

অস্ত্রধারী, আসিল উভয় পক্ষে 
অনল দর্শনে পতঙ্গের মত । 
আমার কি দোষ ? 

দোষ কেইরবের, দোষ পাগুবের । 
পিভৃঘাতী পাঁগুব আমার, 

করিব পাগুব বংশ সমূলে নির্মূল । 
কৌরব পাগুব নাম 

দিব মুছি জগতের বক্ষ হতে। 
নিশ্চয় আপিবে, জীবিত যখন, 
পাগ্ডব লইতে প্রতিশোধ । 

নিশ্চয়ই হইবে অগ্রসর করিবারে ত্রন্মহত্য। 
পুণ্য কিম্বা পাঁপ হোক যা হবার 
ছাড়ি ত্রক্ষবাণ করিব নিম্ম ল 

এ ছুরস্ত ক্ষত্রিয়ের কুল । 

বলি উচ্চৈঃস্বরে ছুর্যোঁধন হতে, 
আরও উচ্চৈংস্বরে বলি 
জগন্নাথশসজগন্নাথ । (অস্ত্রাদি লইয়। প্রস্থান ) 


২৮৫ 


বিশ্ব । 


ক্রেোড়াঙ্ক। 


লিপ 
রাত্রিকাল--প্রাস্তর। 
পুজার উপকরণাদিসহ্‌ বিশ্ববুদ্ধির প্রবেশ । 


রাত্রি »1 ঝ1 কর্ছে। ব্রদ্ধাণ্ডে যত অন্ধকার ছিল বেটা 
জগন্নাথ এইখানটাতেই সব যেন ঢেলে দিয়েছে । নিরালা 
জায়গা আর খুঁজে বার করতেও হয় না । জগন্নাথের কুপায় 
গোটা কুরুক্ষেত্রটা দ্বিনরাত্রিই নিরালা। উঃ এত বড় 
কুরুবংশটা সব খেলে--শ্রশান করে দিলে ! যাকৃগে। এই- 
খানটাতেই বসি। ফল ফুল জল সব এনেছি। কোন গতিকে 
একবার নামাতে পারুলে হয় । ( উপবেশন ও পুজার ভান )। 
গড বিষণ, ও বিষ্ণু, এস বাব! জগন্নাথ, এই নাও রাঙা টুকটুকে 
ফুল, এই নাও কচি কচি দুর্বাঘাস, এস বাবা নেমে এস। 
আমার বুকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে, এইগুলি নিয়ে দেশ 
ছেড়ে চলে যাও বাবা । এই নাও জল নাও, এই দিব্য স্পন্ধ 
ব্ভা নাও, ধূপ নাও, দীপ নাও, এস--€দাহাই তোমার, আর 
কষ্ট দিওন! বেরিয়ে এস। জগন্নাথ-স্জগন্নাথ ! এ এসেছে 
এ বুকের ভিতর উকি যার্ছে। আঃ আজ বুকটার ভিতর 
যেন আলে! হয়ে উঠল, এস তোমার পায়ে সাষ্রাঙ্গে প্রণাম 
কর্‌ছি, বেরিয়ে এস। আঃ আলোয় দিক্‌ ভরে গেস। একি 


২৮৬ 


পঞ্চম দৃশ্য ] স্নান্সেন্স তন 


শ্রীক্ণ। 
বিশ্ব। 


হ'ল, আজ আমার একি হ'ল! জগন্নাথ--জগন্নাথ! তুমি 
এত আলো! কোথায় পেলে! তোমার সে ভয় মাখানো মৃত্তি 
ছেড়ে একি আনন্দ নিয়ে এলে! তুমি এত মিষ্টি তুমি এত 
আলো । না না নেম না-_আমার বুকের ভিতরই থাক প্রতু 
জগন্নাথ--জগনাথ ! 
(শ্রীরুষ্ণের প্রবেশ ) 

এ অন্ধকারে একেল। বসে কাকে অমন করে ডাকৃছ ঠাকুর ? 
( সচকিতে ) আজ্ঞে না! আজ্ছে না । (সরিয়া যাইবার উপক্রম) 


শরীক । (বাধা দিয় ) আজে না কি? তুমি ত কাকে এই ডাকছিলে। 


বিশ্ব। 


এসব কি রণ্ছে, পুজা করছিলে না কি? কার পৃজা 
করছিলে? কাঁকে মাদর করে ফুল ফল দিচ্ছিলে? (হাতি 
ধরিয়া ) ভর কি ঠাকুর, বল আমার, তুমি কাকে ভাকছিলে। 

( ভীতিম্বরে ) আজ্ঞে-_আজ্ঞে-_-সভয়ে বলব না৷ নির্ভয়ে বলব। 


শরীক । ভয় কি-_নির্ভয়ে বল। 


বিশ্ব। 


তবে নির্ভয়ে বলি, ঘা থাকে কপালে । আজ যখন এসেছ, 
তখন বুকের কপাট খুলে, নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইব। 
যদ্দি এসেছ তবে আঁজ বহুকাল ধরে যে যন্ত্রণা দিয়েছ তা আজ 
তোমায় বুঝিয়ে দেব। 


শরীক । আমি তোমায় কি যন্ত্রণা দিলাম? তুমি ডাকছিলে,কাকে ? 


বিশ্ব। 


তোমাকেই ডাকছিলাম। তোমার জন্যই এই ফল জল ফুল। 
যা কিছু আছে সর নাও। (জল লইয়া) এই নাও জল 
গণ্ষ কর-_-খুব খেয়েছ--ক্ষত্রিয়কুলে বাতি দিতে কাকেও 
রাখনি। আর কেন জগন্নাথ, এই নাও গত্ষ কর ! 


৮৭ 


সাঙ্সেল অল [ পঞ্চম অন্ক 


শ্রাকণ। 
বিশ্ব। 


শ্রীকষ্ণ। 


বিশ্ব। 


শীকষ্ণ । 
বিশ্ব। 


আমি জগন্নাথ তোমায় কে বল্পে? 

আক্কেলেই মালুম । আর যে মাগীটার ঘাড়ে চেপে ছুনিয়াটা 
ছারেখারে দিলে, সেই চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। 
জলটা পড়ে যাবে বাবা, গণ্ষ কর, দোহাই তোমার। 

ব্রাহ্মণ তোমায় আমি বড় ভালবাসি । যাও বাড়ীতে ফিরে 
যাও, তোমার ত্রাক্ষণী রাণী হয়েছে । যাও স্থখে সংসার 
করগে। 

তুমি রাজা হওগে। একটা ক্ষত্রিয় মাগীর ঘাড়ে চড়ে ক্ষত্রিয় 
বংশটা লোপাট করলে । এইবার বুঝি ব্রাক্ষণীর ঘাড়ে চেপে 
ব্রাহ্মণ বংশটা লোপ করবার চেষ্টায় আছ । আর কেন ঠাকুর, 
শুনেছি ছ্ারকায় না কোথা তোমার রাজ্য আছে-_দণ্ুবৎ 
সেইখানে তুমি চলে যাও। 

তা হলেই তুমি তৃপ্ত হবে? তোমার আর কিছু বলবার নেই? 
আজই সব ছুঃখ শেষ করবে ? আমার ছুঃখটা থাকৃনা। ওটা 
ঘে বড় ভাল জিনিষ; ওটা না থাকলে যে তোমায় বুকের 
ভিতর দেখতে পাইনা । না নাযখন এসেছ তখন দাড়াও 
(নতজানু হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ বক্ষে ধরিয়া ) তবে দাও-_ 
তোমার পা ছুখানি এ দীন কাঙ্গাল সাধন-সম্পদ শুন্য মূর্খ 
ক্রাহ্ষণের বুকে একবার স্থাপিত. কর। একবার_একবার 
তোমার নবঘনস্তাম, শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী, চতুর্ভজ মুক্তিতে 
দেখা দিয়ে এ অকিঞ্চন ব্রা্ষণের আশা পূর্ণ কর। প্র 
জগন্নাথ অনাথশরণ-__দয়া কর-_-ক্ষম! কর- আশা পূর্ণ কর। 
হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে 


৮৮ 


ক্রোড়াক্ক | মনা তল 
যজ্েশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষণ নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ। 
( শ্রীকৃষ্ণের বিশু মৃত্তি ধারণ ) 

বড় মিষ্টি বড় মিষ্ট তুমি। কিছু চাইনা শুধু বলতে দাও-- 
বলতে দাও প্রতৃ-- 

হরে মুরারে মধুকৈটভারে 

গোপাল গেবিন্ধ মুকুন্দ শৌরে 

যজ্ধেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু 

নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ বক্ষ॥ 

নমো ত্রহ্ষণ্য দেবায় গে! ব্রাহ্মণ হিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 

(প্রণাম ) 


(যুধিষ্টিরাদি পঞ্চভ্রাতা সহ ভ্রৌপদীর প্রবেশ ) 
(বিজু মুত্তির তিরোধান ও কৃষ্ণ মৃত্তির প্রকাশ |) 


ত্রোপদী । ওই দুরে বহিছে সঙ্গীত আত, 
ওই চিদানন্দ জ্যোতি উঠিছে ফুটিয়া, 
ওই কণ্টকিত ধরা 
শ্রীবিষ্ণর চরণ পরশে । 
ওই স্তব্ধ জড়াকাঁশ 
হইয়াছে চক্ষুময় 
হেরি পদ্ম-পলাশস্লোচনে, 
ওই ক্রমরাজি হইয়! সজীব 
ঢালিছে কুক্ুমাঞ্জলী, 


২৮৯ 


পাবেন বল [ কোড়াঙ্ক 


যুধিষ্টির | 


ওই নিঝরিণী গৌরবে করিছে ধৌত 
পদ ব্রহ্ধারাধ্য, 

ওই প্রতি ধুলিকণা লভিয়৷ চেতনা চক্ষু 
রহিয়াছে চাহি, 

ওই ভক্তের হৃদয়ে বহিয়াছে ভক্তি গজা, 
ওই প্রার্থনার ক্রিন্ন অশ্রধারা 
পাইয়াছে হৃদে দীপ্ত ইন্দ্রধ্থ 
প্রার্থিতের করুণা অরুণপাতে। 

ওই সঙ্জল উল্লাসে পুরিত দিগন্ত, 

ওই স্থযম! বিকাশে, ওই বনমালা হাসে, 
ওই পীতাম্বর ফোটায় কনক ভাতি, 
ভক্ত সনে মিলিয়াছে ভক্তাধীন। 


ছুটে এস ছুটে এস শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চসখা 


হেরি লীলা করুণার | (শ্রীকুষ্ণের গলায় মাঁল্য দান ) 
হেথা তুমি তুষিছ ভকতে 

ধন্মরাজ্য করি প্রতিষ্ঠিত । 

আজ অভিষেক দিনে 

আসিয়াছ করিবারে অভিষিক্ত 
করুণায় ত্রান্ষণ শরণাঁগতে । 

আনন্দ উত্সব মাঝে, 

ভূল নাই বাড়াইয়া রাখিতে শ্রবণ 

শুনিবারে কাঙ্গালের ভাক। 

ধশ্ম প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মের আরাধ্য গুরু ! 


২৪৯৩ 


ক্রোড়াঙ্ক ] 


নকুল-সহদেব। 
ভীম। 


নাম্সেল অল 


আজ বসি হন্তিনার সিংহাসনে 
তব করুণায়, 
কষত্র হৃদয়ের তুচ্ছ উপহার 
আনিয়াছি যথাসাধ্য 
শ্রদ্ধাভার পুম্পাঞ্জলি ছলে, 
লহ সখা-_লহ গুরু-_ 
লহ ব্রাহ্মণের পরম আরাখ্যপতি । 
(পুষ্পাঞ্তলি চরণে প্রদান ) 


ধন্য তুমি-_ধন্য নাম তব সমধিক । 
নাম বলে গেলে ছুটি 

দিতে বস্ত্র ভ্রৌপদীরে রাজ সভামাঝে, 
নাম বলে কাম্য বনে গিয়া 
তুষিলে অযুত বিপ্রে 

দিতে পরিত্রাণ ব্রহ্মশাপানলে 
পাুপুত্রগণে | 

নাম বলে রাখিলে গোপনে 

পাগুবে অজ্ঞাতবাসে, 

নাম বলে আপনি ভাঙ্গিলে 


২৪৯১ 


সাতে তল [ ক্রোড়াঙ্ক 


নকুল-পহদেব | 
অঞজ্জুন। 


নিজ পণ ভীম্মের সকাশে 

ধরি চক্র কুরুক্ষেত্র রণাজনে, 

নাম বলে বাঁচালে এ দীন ভীমে 
অব্যর্থ বৈষ্ণব অস্ত্রে । 

কি বলিব কি বলি করিব স্ততি। 
নাম বলে মায়া সন্ধ্যা করিয়া স্থাপন 
বধিলে হে জয়দ্রথে, 

নাম বলে বসাইলে যুধিষ্টিরে 
ইন্দরপ্রস্থ রাজ সিংহাসনে । 

নাম বলে আজি দিয়াছ এ দীন 
বিপ্র বক্ষে রাতুল চরণ। 
দাও---দাও বারেকের তরে 
বাড়ায়ে ও রক্তিম চরণ। 
ভীমের এ ভীম বক্ষে, 

করি পুজা ধন্য হোক 

ভক্কি হীনস্বাস তব। (পুষ্পাঞ্তলি অর্পন ) 


জীব কে কত আছে ভাষ! 
প্রকাশিতে মহিমা তোমার । 

নাম বলে হইলে সারথী 

ধরিলে অশ্থের বন্পা»-- 

এ করুণ] কি ভাষায় হইবে স্ত্প্রকাশ ? 
নাম বলে দেখাইলে দাসে 


২৯ 


ক্রোড়াঙ্ক ] 


সকলে। 


শ্রীকষ্চ। 


ম্ান্সেন্স শ্তন 


কাল বিশ্বরূপ মুত্তি তব, 

অমর সিদ্ধবিবুন্দ দেখে নাই 

কু যাহা । 

কি ভাষায় করিব বর্ণনা ৷ 

নাম বলে প্রবেশি উত্তরাগর্ভে . 

রক্ষিয়াছ ব্রহ্ম অস্ত্রে 

একমাত্র বংশধরে | 

চন্দ্রবংশ হইত নির্বংশ 

প্রভু তুমি না রাখিলে। 

কি গাহিব “ক করিব স্তৃতি তব, 

ভক্তাধীন ভক্তাধীন তুমি জগন্নাথ 

লহ্‌ বিশ্ববাসী লহ নাম, 

রহ সজীব নামেতে, 

বল প্রাণভরে জীবনের শ্বাস 

না ফুরায় যতদিন-_ 

ভক্তাধীন ভক্তাধীন জগতের পতি । 
হরে মুরারে মধুকৈটভারে 
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। 
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষুঃ ১ 
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ | 

“সর্ব্ব ধন্দান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণত ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ” ॥ 

হলম্ঘান্ভ | 


২৯৩ 


২৮৫ 
৮৭ 
৮৮ 
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ভীম ল্রিজন্রক্ম্ও দেস্পন্্জ। প্রণীত-- 


পুস্তকাবলী। 


বেদীন্তদর্শনন গ্ুর্ব্ধভাগ। 


বেদাস্তে নূতন আলোক । খধির সত্যদর্শন আবার জগতে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চলিল, বুঝি খাষিযুগ আবার আনিল। দর্শন জগতে ইহা 
সম্পূর্ণ নূতন আলোক । সংসারের উপর সহজ সহমত বর্ষ ধরিয়া ষে 
মিথ্যা ও বিষময় দৃষ্টি সংস্কার রচিন্ত হইয়াছিল, কর্্মকে সত্য প্রতিপাদিত 
করিয়৷ সেই দৃষ্টিকে অপনোদিত করিয়া জীব কর্মপথে ব্রতী হইয়া 
সংসারেই অমৃতলাভ করিতে পারে, এই ভাস্তে তাহার সন্ধান দেখান 
হইয়াছে । ইহ। সত্যযুগের সত্যধর্ম, ইহার প্রচারে আবার সত্যযুগ স্থচিত 
হইয়াছে। মূল্য ৩২) কাপড়ে বীধাই ৪২। উত্তর ভাগ যন্তস্থ। 


এ তজ্ভ্। বা ত্য প্রতিন্ঠী, প্রাণ প্রতিষ্টা, 
হজ্্রত5তন্য | 


দ্বিতীয় সংক্করণ-_অত্যুত্ধম কাগজে ছাপা ও একখানি চিত্র 
সন্নিবেশিত। মূল্য পূর্বববৎ রাখা হইয়াছে। 


সংসারী ও সন্ন্যাসী যে কেহ আত্মশক্তি ও ব্রদ্ষবিগ্ভা লাভে আঁভিলাধী, 
তাহারই পক্ষে এ পুস্তক পথপ্রদর্শক ও সাক্ষাৎ শক্তিগ্রদ তন্ত্রবিশেষ। 
সাধনার সফলতা কোন্‌ দিক দিয়! লাভ এবং কিসের অভাবে সাধনা 
বিফলবৎ হয় তাহারই রহস্ত হইতে ভাব্প্রবন ভাষায় বণিত। মুল্য ২২। 
কাপড়ে বাধাই ২০। 


- উঈস্শৌশন্িষ্ঘ 1 
জানকর্টের সমুদ্চয়ই যে জীবনযাত্রার খাধি-উপদিষ্ট পথ. ইহাই 
প্রতিপা্দিত হইয়াছে । বীধ্যবলে ভাষা! ভাবের প্রশ্রবন জ্ঞানের 
অপরিমেয় গাভীর্ধ্য/ বেদান্তের দুম গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া ভাঁবের স্সিপ্ক 
অস্বত নিঃস্তান্দিত ইহাই অপূর্ধ্ব | মুল্য ১*। 
শিবের বুকে শ্ঠামা কেন? 6 ক 


মা আমার কাল কেন? 41,” 
মায়ের খেলা ১ম ভাগ এ 
এ ২য়ভাগ , 7৩ রা 
দশমহাবিষ্তা (লচিত্র) -১২/৮ ২১ 
মুক্তি সর এ 2 টা ৮৩ 
বিজয় ভেরী দি, নন ৪ 7/৩ 
বৈরী রজার সি সু ২০১1০ 
আদর্শ ব্রাহ্মণ (নাটক ) রি ডে 5 
উপনিষদ রহস্য বাগীতার যৌগিক ব্যাখ্যা **" 
১ম হইতে ৪র্থ সংখ্যা (প্রতি সংখ্যা ) ঘর 
৪ চারি সংখ্যা একত্রে বাধাই ৩৯ 
কাপড়ে বাঁধাই ১০০ ৩1০ 
চারি সংখ্যায় গ্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 
গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা সখ্য! হিসাবে বাহির হইবে । 
প্রতি সংখ্যায় ১৫ ফা করিয়া থাকিবে। 
প্রতি সংখ্যার মূল্য 1 
৮ম সংখ্যালযন্স্থ | | ল* 
জীবুতমমুদলগুন্ন লট্রোপান্যান্ত। 
| উপনিষদ রহম্য কার্য্যালয়, 


৬৪নং কালী বন্দ্যোপাধ্যায় গ্ললি, কৌড়ার বাগান, হাওড় 


